গোডীয় প্রবন্ধ-ম।ল। 


(তৃতীয় খণ্ড ) 


সংগ্রাহক 


শ্ৰীভক্তি ভূষণ ভারতী 





SANS 
ঘর 
সি 


্রীত্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত; 


গোড়ীয় প্রবন্ধ-মাল। 


(তৃতীয় খণ্ড ) 


সংগ্রাহক 


শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী 


এই ভক্তিগরন্থ বিক্রয় হয় না 
অদ্ধামূল্যে বিতরণ:হয়। 





প্রথম সংস্করণ ৪ 
প্রকাশক :-- 
শ্রী্তক্তিকেবল উঁডুলোমি শ্রীকৃষ্ণচচতন্য সেবা শ্রম 
শ্রীধাম গোক্রম-নবদ্ধীপ 
পোঃ_ন্বরূপগঞ্জ 
জেলা নদীয়া 


প্রকাশ কাল :ঃ= 
উত্থান একাদশী 
ও বিষুপাদ পরমহংস বাবাজী শ্রীগৌরকিশোর 
দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব। 
১৮ই কান্তিক ১৪১০ 
৪ঠা নভেম্বর ২০০৩ 


মুদ্ৰক ৯ 
পোড়াম! প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
চরস্বরূপগঞ্জ 
পোঃ-_গাদিগাছা ] 
জেলা-- নদীয়া । 


সি 





রপ্রীগুগ্টু গৌরাঙ্গ জয়তঃ 


সবিনয় নিবেদন 


মহাবদান্ত শ্রীশ্রীগৌরন্মুন্দর ও পরমকরুণাময় শ্রীশ্রী গুরুবর্গের 
কৃপায় ও করুণায় পরমারাধ্যতম পরমপ্রেমমর নিতাসিদ্ধ মহাজন 
গ্রীল ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃস্থত ভাগবতী 
বাণী কিছু সংকলন করে প্রবন্ধমালার তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা 
হল। এই বাণী সত্যপিপান্ু, সতাসন্ধিংস্থ সাধকগণের হৃদয়ে 
নিত্যকাল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করবে । কারণ এই দিব্য- 
বাণী অপ্রাকৃত জগৎ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে । এই বাণীর অনু- 
শীলন অর্থাৎ নিজের জীবনে আচরণ করলে সাধক কৃষ্ণপ্রেম সেবা 
লাভ করবে- এবিষয়ে কৌন সন্দেহ নেই। যাদের একজন্মে 
সত্য সত্যই শ্রীগৌরন্ুন্দর ও ্রীরাধাগোবিন্দের চরণকমলের 
সাক্ষাৎকার ও প্রেম সেবা লাভ করার উৎকট লালস। জাগ্রত 
হয়েছে তাদেরই একমাত্র এই চেতনময় বাণী আলোক দান 
করবে । রুচির স্তরে না যাওয়া পর্ধ্যস্ত শ্রীল আচার্যদেবের এই 

সব দিবাবাণী পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। 

“ন্বল্লাপি রুচিরেব স্যান্তক্তিতত্বাববোধিকা । 

যুক্তিস্ত কেবলা নৈব যদ্স্তা অপ্রতিষ্ঠতা ৷” 
“ভক্তিতত্বে ধার স্বল্পমাত্রও রুচি আছে, তার নিকট ভক্তিতত্ব 
প্রকাশিত হন। যিনি কেবল যুক্তির দ্বারা ভক্তিতৰ বুঝতে চেষ্টা 


(৮1) 


করেন, তিনি উহা বুঝতে পারেন না। কারণ যুক্তি অস্থির, 
তন্দারা অচিন্ত্য বিষয় নিণীত হয় না। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বলেছেন,_“রুচিরত্র ভক্তিতন্ব 
প্রতিপাদক-শব্দেযু শ্রীভাগবতাদিযু প্রাচীন সংক্কারেণোত্তমদ্ব 
জ্ঞানম্‌। সৈব ভক্তিতত্বমববোধগতি কেবলা শুদ্ধ নোবেতি কিন্ত 
তদ্রচি-সহিতা 1৮ 

রুচি বলতে ভক্তিতত্ব-প্রতিপাদ্ক-শব্দময়-শ্রীভাগবতা দিতে 
প্রাচীন সংস্কারবশতঃ উন্তমতাজ্ঞান__তারই ভক্তিতত্ব বোধগম্য 
হয়। কিন্তু শুঞ্চ তর্কযুক্তিতে এ জ্ঞান সুদূর পরাহত ; রুচিস্তরে 
জ্রীনামমীধুরধ্য, রূপমাবুর্যুয, গুণমাবুর্য্য আস্বাদন আরম্ভ হতে 
থাকে। 

পরমকরুণাময় শ্রীল আচার্ধদেবের এই সকল বাণী, “কেন 
ভজন হয় না” “সাধক জীবনের ছু একটি কথা, “আত্মার স্বাস্থ্যেই 
দেহ মনের স্বাস্থ্য”, ‘আচরণ’, ‘সঙ্গ ও স্মৃতি’, 'পরতন্ব-নুখানু সন্ধান” 
‘উত্তম! ভক্তি”, “দিল ওর দিমাগ’, “সিদ্ধিলাভের কৌশল"'ইত্যা দি 
প্রবন্ধগুলি যা 'প্রবন্ধমালায়” প্রকাশিত হল তা সাধক হৃদয়ে নব 
নব জাগরণ স্থষ্টি করবে ও ভজনের নূতন দিক দর্শন করাবে । 

শ্রীল আচার্ধদেবের দিব্য চেতনময় বাণীর বাস্তব অনুশীলন 
এবং আয়নায় ধারায় আগত শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আন্গত্যে নিক্ষপট 
ভাবে ও সম্বন্ধজ্ঞীনের সঙ্গে দশ অপরাধ ত্যাগ করে কেদে কেদে 
শ্রীহরিনাম করলে আমাদের হৃদয় বিগলিত হবে এবং শ্রীগৌর- 
সুন্দর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ প্রেমসেবার জন্য আত্তি, 


(৬ ) 
ব্যাকুলতা, ক্রুন্দন জাগ্রত হবে তখনই এই গ্রন্থ অনুশীলনের বাস্তব 
ফল লাভ হবে । 

“বীন্ৰীমন্তক্তিকেবল ই্ডুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রমের” 
বৈষ্ণববুন্দ এই গ্রন্থের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছেন । সেহ- 
ভাজন শ্রীপাঁদ নিন্ধিঞ্চন মহারাজ, শ্রীনিকুঞ্জ মাধব দাস, শ্ীব্রজ 
দুলাল দাস, শ্রমতী রঞ্জনী দাসী, শ্রীমদনমোহন দাস (টি ) 
প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ও বিবিধ সেবা করেছেন, 
শ্রীগৌর গদাধরের পাদপদ্মে তাদের উত্তরোত্তর ভজনোন্নতি 
প্রার্থনা করি। অবশেষে সুধী পাঠকরৃন্দের ন্রীচরণে নিবেদন 
ভার!বেন এই গ্রন্থের মুদ্রাকর জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর 
চোখে দর্শন করে সার নির্দাস আস্বাদন করেন। 


নিবেদন ইতি 
ভ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব কৃপারেণু প্রার্থী 
দাসানুদীস-_ 
শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী 
উত্থান একাদশী 
১৮ই কান্তিক ১৯১০ 
$ঠা নভেম্বর, ২০০৩ 





ভিডি] 
শ্রী শ্ৰীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মাল! 


(তৃতীয় খণ্ড) 

সূচীপত্র 
বিষয় পত্রাঙ্ক 
১। কেন ভজন হয় না? ১-১৪ 
২। প্রাকৃত সহজিয়া ১৪-৩০ 
৩। বরূপ-দর্শন ৩০-৪৫ 
৪। মাঁনস-পুজা 8৫-৫৯ 
৫। সাধক-জীবনের ছুই একটি কথা ৫৯-৭৬ 
৬। আত্মার স্বাস্থ্যই দেহ-মনের স্বাস্থ্য ৭৬-৮১ 
৭। মঠবাসীর কর্তব্যাকর্তব্য বিচার ৮১-৯৯ 
৮। অষ্টকাল-লীলা! ৯৯-১১২ 
৯। ক্ত্রীগৌরবুণ্ডের তীরে ১১২-১২২ 
১*। ভূক্তি কি ভক্তি? ১২৩-১৩৯ 
১১। সং ও অসৎসঙ্গ ১৪০০১৫৭ 
১২। আচরণ ১৫৮-১৭৯ 
১৩। অন্যাভিলাৰ ১৭৯-১৯১ 
১৪। আধামের মজুর ১৯১-১৯৭ 
১৫। সঙ্গ ও স্মৃতি ১৯৭-২১৫ 


১৬। পরতত্ব-ন্থখান্থসন্ধান ৬ 


(UE) 
বিষয় 


১৭। পরিচর্ধযা-পরিবৎ 

১৮ | ভেদবুদধি। 

১৯। উত্বম! ভক্তি 

২০। “এহো বাহ্য, আগে কহ আর” 
২১। “দিল গুর “দিমাঁগও 

২২। স্মৃতি ও বিস্মৃতি 

২৩। মহাজনের মত 


২৪। সাধুমুখ-বিগলিত। শ্ৰীহরিকথার 


হরি 
সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাৎকার 
২৫। প্রশ্নোত্তর 

২৬। শ্রীভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ 

২৭। সিদ্ধিলাভের কৌশল 

২৮। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ 


— ০-7 


পত্রাঙ্ক 
২২৮-২৪৬ 
১৪৬-২৫৬ 
১৫৬-২৮০ 
২৮০-২৮৮ 
২৮৮-৩০৭ 
৩০৭-৩২৯ 


৩২৯-৩৪৩ 


৩৪৪-৩৫৬ 
৩৫৬-৩৭৩ 
৩৭৪-৩৮৩৬ 
৩৮৬-৩৯০ 


৩৯০-৩৯২ 





(তিক) 


বহু কষ্ট সহা করিয়া! নিরন্তর সংসঙ্গে থাকিয়া শ্রবণ-কীর্তন 
করিলে তবে হরিনামের সেবা রক্ষা করা যায়। অকৃত্রিম সাধুর 
শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুক ভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত 
সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্নে সর্ব সমর্পণ পূর্ব্বক 
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা--প্রবৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর আদর্শে 

অন্ুগমনই সাধুসঙ্গ ৷ 
গ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী 


অপ্রাকৃত ব্ৰজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোগীদেহ লাভ 
করিয়। শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পালাদাসীভাবে 
অবস্থিতি করত বাহ্য নিরন্তর নাম আশ্রয় পূর্ববক কৃষ্ণের অষ্ট- 
কালীয় সেবায় শ্রীমতি রাধিকার পরিচর্যা করাই শ্রীচৈতন্তচরণা- 


শ্রিত বাক্তির ভজন-চাতুরী। 
গ্রাল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 


নামনামিতে অভেদ বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্ত্্মুখ 
হইতে পারে না। অন্তন্মুখ মাত্রেরই ভগবানে অনন্শ্রদ্ধ। 


আছে। 
শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর 


শ্লীশ্লীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা 
কেন ভজন হয় না? 


অনেক সময়ে ভাবি, আনার হরিভজন হইতেছে না। কিন্ত 
কেন হইল না, কেন হইতেছে না, তাহার কারণ কিছুই অন্- 
সন্ধান করি না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্চপুপ্জ সুুকৃতিকলে ভগবান্‌ 


সদ্গুর মিলাইয়াছেন_-দেবের দুল্লভি, ভূবনৈকবন্দ্য গুরুদেবের 
পক্চতলে আসিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন হরিভজন হইতেছে না, 


ইহার কারণ কি? ইহা ঠিক যে, বাস্তব বস্তু সদ্গুরুর পদাশ্রয় 
বিনা কোন দিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে 





না। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন -[গীরশক্তি-স্বরূপ-  কূপা- 
নুগবর । তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে 
অবতীর্ণ । তিনি শুদ্ধসন্তু চিদচিদ্‌ রাজ্যে যত জীব আছে, 
শ্ৰীক্পপের আন্ুগতা ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই-_রাধা- 
গোবিন্দপাদপন্ধ পাইবার আর অন্য উপায় নাই। কেন শ্রারূপ 
গোস্বাম! প্রভুর এত মর্ধ্যাদা? কারণ, তিনি অভিধেয় বা ভক্তি- 
রসের আচার্য _ ভক্তিরসামূতের মূল মহাজন । তাহার ন্যায় 
শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। এইরূপ 
সেবা-সৌন্দর্যে ভূষিত আছেন বলিয়াই - এইরূপ সেবা-মাধুর্ষ্যে 
রাধাগোবিন্বকে মুগ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই তাহার এত রূপের ছটা । 
সেই হলাদ রূপের ছটা প্রাকৃত নহে. কেন-না উহা অপ্রাকৃত 
নবীনমদনকে আকর্ষণ করিয়ী থাকে । তাই তাহার নাম 
শীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর রাখিয়াছেন “শ্রীরূপ”। 
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আমার গুরুদেব সম্পূর্ণ তদভিন্ন। তাহার সেবার নাধুধ্য 
রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ-আকুষ্ট। তিনি এত কুষ্ণ সেবায় 
অনুক্ষণ রাত সেবা সৌন্দর্য ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন । আর 
আমি তাহার সেবক পরিচয় দিয়া এত কুদশন বা কুরূপ কেন? 
হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই ত’ আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন। 

ভক্তিরামুতসিন্ধুতে ভক্তির সংজ্ঞায় উহার স্বরূপ-লক্ষণ এই- 
রূপ লিখিত আছে ‘আকৃষ্ণকধিণী চ সা" অর্থাৎ কৃষ্ণচভক্তির 
স্বরূপ লক্ষণ এই যে, উহ! শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে । তাহা হইলে 
দেখা গেল, ভক্তি হনাদিনীর সারবৃত্তি-বিশেব | কেননা, হলাদিনী- 
শক্তিই “গোবিন্দানন্বিনী,” "গোবিন্দমমোহিনী,” উহা গোবিন্দ বা 
পুষ্পবাণের আনন্দদায়িনী। ইন্দ্রিয় বা হৃষীকের-_আত্তেন্দরিয়- 
প্রীতি বা প্রাকৃত মদনের বৃত্তি নহে । উহা মদন-মৌহন-মোহিনী, 
উহা ভুবননোহিনী, নহে ভুবন-মোহন-মোহিনী | আনন্দ সকল- 
সত্তার মধোই নিহিত আছে । এ আনন্দ যখন অদ্বর-জ্ঞান কৃষ্- 





চন্দ্র ভোগ করেন, তখন যে জীবের সেই আনন্দের উদ্দেশ চেষ্টা 
ব! ক্রিয়া, তাহাকে ‘ভক্তি’ বলে। তাহাতে জীবেরও আনন্দ। 
একের আনন্দে অন্ের আনন্দের ব্যাঘাত হয় মা। উভয়ের 
মধো ব্যবধান নাই। উহাতে কৃষ্ণের সম্বিং বলিয়া একটি 
শক্তি কাৰ্য্য করে। সেই শক্তির কাধ্যই_সে কৃষ্ণকে আনন্দ 
জানায়__স্থখভোগ করায়, আর কৃষ্ণের আনন্দ উপভোগ করিবার 
ক্ষমতাকেও জীবের নিকট প্রকটিত করায় এবং জীবও কৃষ্ণের 
আনন্দ হইতেছে বলিয়া জানিতে পারে। তাই কুষ্ণকে 


কেন ভজন হয় ন! ৩ 


আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্গানুভূতিও যুগপৎ এবং অচ্ছেগ্ণ- 
ভাবে প্রবল | কিন্ত আমি যে সব জড়ের ক্রিয়ায় ব! ক্রিয়া-রাহিত্যে 
মত্ত বা মগ্ন, তাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের 
যে সুখ হইতেছে দেই অনুভুতি কোথায়? উহা! জানিতে 
পারিতেছি না কেন? এই বুদ্ধি বা উপলব্ধির অভাব বা শুদ্ধ- 
জ্ঞানের অভাবের মুলে সন্থিংশক্তির প্রভাবরাহিত্য ব্যতীত আ 
কিছুই নহে। 


A 


সাধনরাজোে সদ্গুরুর পদতলে আদিরা সদ্গুরুর শিশ্াপরি- 
চয়ে পরিচিত দুইপ্রবার ভক্তকে আমর! লক্ষ্য করি। কেহ কেহ 
আছেন, তাহারা সদ্গুরুর নিকটে বসিয়া হরিকথা শ্রবণে সর্বদা 
উন্মুখতা দেখান্‌. কিন্তু হরিসেবাকার্যে-গুরুদেবের প্রিয়কার্যে_ 
যাহাতে দেহকে ঝাঁকম্ম ও জ্ঞানেন্দ্িরকে চালনা করিতে হয়, 
এরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন অর্থাং একটু আলম্ত-প্রধান ধাতু বা 
একটু ক্রিয়া চেষ্টাহীন ভাব । ইহারা কর্মঠ বা পরিশ্রমী নহেন 
বা একটু শ্রমজনক-সেবাকার্ধ্ে কুস্টাপ্রবণ। আবার কেহ আছেন, 
তাহারা হরিকথা-শ্রবন হউক্‌ ব। না হউক্‌, হরিকথা শ্রবণে দৃঢ়চেষ্টা, 
দৃঢ়যত্ব থাকুক্‌ বা না থাকুক্‌, খুব কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং দৈহিক চেষ্টা- 
ময় কাধ্যে সদাই উন্মুখ । আমি উভয়দলভূক্ত । আলম্ত-প্রধান- 
ধাতু হইয়া ভাবি যে, হরিকথা বসিয়া বসিয়া শ্রবণ করিলেই, 
তত্তকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে একটি ‘পণ্ডিত’ বলিয়া! খ্যাতিলাভ 
হইবে এবং বিবাদিজগতের সহিত বাগ ব্তিণ্ডার দ্বারা জয়ী হইয়া 
একটি মহাপ্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। যথা, সময়ে অবশ্য বৈষ্ণুবের 
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পরিশ্রমলন্ধ ভিক্ষান্নে প্রিয় উদর পূরণ করিতে কোন ক্রটী 
হইবে না। তখন ভুলিয়া যাই যে “সেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ 
স্বরমেব ক্ষ রত্যদঃ”’, ‘তদ্বিদ্ধি প্রণিপাঁতেন** সেবয়া” এই 
বাক্যদ্ধয়ের 'সেবোন্ুখে' এবং 'সেবয়া কথাটী চিন্তে আদৌ স্থান 
পায় না। তাও কি কখনও হয় ! কৃষ্ণোপলন্ধি বা পরেশান্বভবই 
ত’ সন্বদ্ধ। জগতে “শান” বলিয়া যে একটী কথা আছে, সেই 
“টানই” সন্বন্ধের মূল । যদি তত্বকথাশ্রবণেই অত উন্মুখতা__-অত 
ব্যগ্রতী, তাহা হইলে তার কার্যকে আমার ইহ ও পরকালের 
একমাত্র কার্ধা বলিয়া সেই টান” কৈ? তত্রকথাশ্রবণের ফলে 
ত’ কৃষ্ণের প্রতি আমার এই “আপনার” বলিয়া ' টান” বাঁড়িবে। 
তাহাই যখন নাই, তখন তত্তকথা শ্রবণ হইতেছে না, বুঝিতে 
হইবে! চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ভন কৃষ্ণ 
ব্যতীত অন্য কিছু নহে ৷ উহা জীন-হৃদয়ের কলা বা অভপ্দ আর্থাং 
যাবতীয় ভোগপ্রবৃন্তিকে বলপুরর্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে 
নিজের সাত্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া নিজের বিহার-ক্ষেত্র করেন । 
চেতনময়ী কীর্তনবাণীর এতই অদ্ভুত প্রভাব! শেষোক্তদলের 
মধ্যেও আমি একজন । প্রত্যেক কার্দ্য বা গ্রতোক দ্রবাকে 
কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভিন্ন জ্ঞানে বিভুরূপে আমার সেবারপে-_ 
আমার ভোক্তুরূপে_পরিচালক বা চেতনময়রূপে জ্ঞান করি 
কই? 

প্রথম প্রথম যখন গুরুদেবের নিকট আসিয়াছিলাম, তখন 
তাহার শ্রীমুখে প্রায়ই শুনিতাম -( আজও তাহার বিরাম নাই, 


কেন ভজন হয় লা ৫ 


কখনও বিরাম হইতে পারে না. কেননা, তাহার নিত্য ধর্ম্মই তই!) 
তিনি পার্স্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেন, 
_ সেই ‘জনিযটী ( প্রাচীর ) যখন আমাকে দেখাইবে, তখনই 
শামি তাহার রূপ দেখিতে ৪0 ০ বৃণুতে তেন 
লভ্যনস্তন্তৈষ আত্মা Fl ত তনুং স্বাম ৮ কথাটি শুনিয়া অবাক্‌ 
হইয়াছিলাম। এও হয়? আমিই ত’ প্রাচীরের দ্রষ্টা, 
প্রাচীর ত' কখনই আমার দ্রষ্টা নহে, ইহা ত’ সহজ বুদ্ধিতেও 
বুঝি। কিন্ত তিনি এইরূপ অর্থ কখনই উদ্দেশ করেন নাই। 
যে কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা. জিহ্বা, ত্বক্‌ প্রভৃতি 
দৃক্‌ সাহায্যে দ্র বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্যন্তই 
তি জড়ের দ্রষ্টী বা ভৌক্তা__সেইকাল পধ্যন্ত আমি নি 
ভা” আমি শাক্তেষ্-বাদী ; কেননা অচিৎ, 
কাল প্রস্থত দ্রবাসাহায্যে অচিক্রিয়ার কার্ধজপে অচিদ দৃশ্যবস্ত- 
কেই অচিদ্বস্তর দ্রষ্ট. রূপে দর্শন করি। অর্থাৎ অচিংকেই বস্তুর 
কারণরূপে স্থাপন করি ইহাই ত’ 'হরণ্যকশিপু প্রভৃতির আঙ্গুর 
ধন্ম। যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগেই বা বলি কেন, প্রতি জীবের 
হৃদয়েই অনাঁদিবহিম্মুখতা-নিবন্ধন এইরূপ চেষ্টা নিহিত আছে। 
দৃশ্য বস্তুকে আমার ইন্দরিয়ের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি তৃপ্ত হই, 
মনে প্রভূত আনন্দ লাভ করি, কিন্ত দৃশ্যবস্ত ত’ কিছু আনন্দ 
পায় না-আমার আন.ন্দ ত’ তাহার আনন্দীভাব ! এখানে 
আমি অহঙ্কারবিমূঢ় কর্তা, অণুচৈতন্যের ধন্ম "শ্রদ্ধা বা প্রণিপাত’ 
বিসর্জন দিয়া দ্রষ্টা বলিয়া অভিমানী !_ গুরুদেব বলিয়াছিলেন” 


সঙ্গী “ভবানী 


৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 
দেওয়াল যখন আমাকে দেখাইবে তখন আমি দেখিব --তাহা 
হইলে দেওয়ালই আমার দর্শনের পরিচালক । পরিচালক বস্তুকে 
ত' আমার ইন্দ্রির-সাহাযো ব্বেচ্ছামত গঠন করিতে পারি না। 
পরিচালক--বিভু--বিষ্ণু-বস্তুর ধৰ্ম্ম উহা নহে, তিনি কখনও 
কাহারও দ্বারা তাহার কোন ইন্দ্রিয়সাহাযো গঠিত ব। পরিচালিত 
হন না তাহাতে সব্বদা সব্বশক্তিমন্তা বা ন্দতঃকর্তৃত্ব বর্তমান ৷ 
দেওয়াল যদি পরিচালকই হন, তাহা হইলে তিনি কখনও 
দেওয়াল-শব্দ বাচ্য নহেন। কথাটা জড়ের ভাবার বলিতে গিয়া 
“প্রাচীররূপী” বলিয়া! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ হরি বিমুখ- 
গণ জগতে ভোগবুদ্ধি-চালিত হইয়া বা ইন্দ্রিয-ভোগাভ্ঞানে যে সব 
সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, ব্যাপক বা বিভু বা বিষ্ণুর সেবকগণ বস্তুকে 
বিভূরই তদভিন্ন বৈভবভ্্কানে এরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরি- 
বিমুখের ন্যায় ভোগ্য জ্ঞান করেন না। প্রহলাদের হরিভজন ছিল 
তাই; তিনি ক্ষটকস্তন্ত -যাা হিরণাক শপুর নিকট ইন্দ্রের ভোগ। 
পরিমেয় বস্তরূপে পারচিত ছল, তাহাকে তিনি ক্ষটিকন্তন্তরূপা 
জড়বস্ত জ্ঞান না করিয়া তাহাকে বিভু বা বিষ্ণুবস্তন্ঞানে 'বান্ুদেব" 
বলিয়া সংজ্ঞিত করিলেন । এই স্থলে আমরা দেখিতে পাই, 
জগতে বস্তুর যে সব সংজ্ঞ। বর্তমান, হরিবিমুখগণ নিজের প্রকুতি- 
জাত ইন্দ্রিয়ের দ্বার৷ চালিত হইয়া তাহা স্থষ্টি করিরাছে। হরি- 
সেবোন্মুখগণ এ বস্তকে এরূপ সংজ্ঞা দিলেও এরূপ উদ্দেশ্যে 
২জ্ঞার অর্থ ব্যবহার করেন না। হরিবিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে 
নিজ প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিরদ্ধারা নির্দেণ করেন--“ইদম্‌ বা এই”; 


কেন ভজন হয় না ৭ 


হরি/সাবোন্ুখগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবুক্িতে উহাদিগকে নির্দেশ 
করেন “ঈশাবাস্ত”, অর্থাৎ আমার দ্রট্টা, আমার পরিচালক, - বিভু 
ব্যাপক বিষ্ণু ব! বিষ্ণুবেভব । ব্ৰহ্মদৰ্শন বা সুদৰ্শন এবং অচিং বা 
কুদর্শনের মূলে এই পার্থকোর সমন্বয় বা সামগ্রস্ত হয় না বাঁ হইতে 
পারে ন1- পরস্পরের গতি বিভিন্নমুখিনী । যতদিন জীবের 
অনাদিবহিম্মতা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এইরূপ পার্থক্য 
থাকিবে । জীবের অনাদিবহিন্মুখত! চেতনময় সব্গুরুর চেতন- 
ময়ী কীর্তন-বাণীতে দূর হইলে জীবহৃদয়ের একমুখী চেষ্টা বা 
সুদর্শন দেখা যাইবে । 

পূর্বের গুরুদেবের শিষ্য-পরিচয়ে যে দলের অন্তভুক্তি বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে অত পরিশ্রম করিলে কি হয়. প্রতি 
বস্তুকে বা কাধ্যকে নিজের সেবা বা বিভু-জ্ঞান বা 'সেব্যের প্রিয়? 
জ্ঞান, সুতরাং আমারও ইহকাল ও পরকালের একমাত্র কাধ্য 
বলিয়া উপলব্ধি হয় কই? এই সেবা-বৃদ্ধি নাই বলিয়াই ত’ 
আমি কুৎপিত_কুরূপ ! কুংসিত বা কুরূপ কুদর্শনকে আুদর্শন- 
চালক বিষ্ণু ত' কখনই প্রিয় বোধ করিবেন না! যতদিন পর্যন্ত 
সাধন-রাজ্যে জীব বর্তমান, তত'দন পৰ্য্যন্ত জীবের বিষুর দিকে 
গতি বা চেষ্টা অবশ্য কন্তৃবা, নতুবা শ্রেয়ঃলাভ অসম্ভব । অনুক্ষণ 
প্রতিবস্তুকে হরিসম্বন্ধি বাঁ চিদ্বেভবজ্ঞানে শ্রদ্ধানত-হৃদয়ে কায়মনো- 
বাক্যে তাহার সেবাঁ-কাধ্যে ব্যাপৃত রাঁখিলে বিষুস্মুতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিষু-সেবা-লাভ এবং তাহা হইলেই সিদ্ধির পথে আমরা অগ্রসর 
হইতে পারি । অনুক্ষণ বিষুম্মুতিতে ব্যবধান বাঁ বাধা না থাকায় 


৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 
সেবায় সুষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠতা লাভ হয়। সাধন রাজো 
যে পর্ধান্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, তংকাল পর্যান্ত সাধকের 
এই বিষুমুখী চেষ্টা। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশ কৃষ্ণ আৰৃ 
হইতে থাকেন । তখনই সুষ্ঠ শুদ্ধভক্তি আরন্ত হয় । হলাদিনীকৃপা 
রুচি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। তখন জীব- 
স্বরূপের যে সৌন্দর্যা, সেই সৌন্দর্য্যবলে সকলন্ুন্দরসেবক-শিরোমনি 
শ্রীৰপের আন্বুগতো জীব দ্ত্রীরাধাগো বিন্দচরণ-কল্পবৃক্ষে উপনীত 
হন । তখনই শুদ্ধ ও সুষ্ঠ হরিভজনের পরিচয় ও সার্থ+তা। 
আমরা সদ্গুরু লাভ করিয়াও অনেক সময় 
ভজনে অগ্রসর হইতে পারি না; ভজন দুরের কথা, 
এমন কি, আমাদের অনর্থ নিম্মক্তি পর্যন্ত হয় না। শ্রীরূপ 
গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অনর্থনিম্মক্ত হইলে পরে শুদ্ধ ভজন 
আর্ত হয়; সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা পার নাই, 
তাহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব? 





কেন ভজন হয় না ৯ 


আমরা হরিগররুবৈধবে বড়ই ভোগবুদ্ধিপরায়ণ। আমরা 
মনে করি, আ্রীহরি, শ্রীপ্তরুদেব, শ্রীবৈধব যদি আমার কিছু 
ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তবেই তিনি হরি”, 
‘গুরু’ বা. 'বৈষ্ণব’। এই স্থানে “আমি” নিরূপণে ভুল হইয়া 
গিয়াছে | যদি আমার “আমি” নিরূপণ ঠিক্‌ হইত, তাহা 
হইলে “আমার সুবিধা” বলিতে হরিগুকবেষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য 
কিছু অভিলাষ থাকিত না। এই অন্যাভিলাষই ভজনের 
পরিপন্থী । 

হরিগুরুবৈষ্বে আমাদের ভোগবুন্ধি এত প্রবলা যে, আমরা 
তাহার সেবা করিবার পরিবর্তে তাহাদের দ্বারা সেবা করাইয়া 
লইতেই উদগ্রীব । আমরা প্রবন্ধ লিখি, কবিতা লিখি, বক্তৃতা করি, 
কিছু কাৰ্য্য করি, চাই তাহার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা আমার নাম। 
কবিতার নীচে, প্রবন্ধের পাদদেশে, আমার নামটি না থাকিলে 
আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি। আমার দ্বিতীয়বার আর 
লেখনী সরে না, বক্ততীকে বৃথা গলাবাজী ও পরিশ্রম মাত্র মনে 
করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হই। তখন শ্রীগুরুদেবের উপদেশ 
ভুলিয়া যাই = 


“কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব 
কি কাজ ঢুড়িয়া তাদৃশ গৌরব । 

মাধবেন্্র পুরী, ভাবঘরে চুরি 
না করিল কভু সদাই জানব ॥ 

তোমার প্রতিষ্ঠা, শুকরের বিষ্ঠা, 


তাঁর সহ সম কভু না মানব । 





১০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 

মংসরতাবশে, (মন) তুমি জড় রসে 

মজেছ ছাড়িয়া কীৰ্ত্ন-সৌষ্ঠব ॥” 

মনে করি, আসিয়াছিলাম সব ত্যাগ করিয়া প্রতিষ্ঠাটুকুর 
জন্য, সেইটী হইতেও যদি বঞ্চিত হইলাম তবে নির্জীন-ভজনই 
ভাল। মনোধন্মের তাড়নায় এইরূপ ভাবিয়া নি্জন-ভজন- 
প্রতিষ্ঠাচগ্ডালিনীর পশ্চাতে আমার মন ধাবিত হয়, “পুষ্ট 
শ্বপচরমণীর” সঙ্গে আমার সর্বনাশ উপস্থিত হয়, অনেক সময় 
গীতার সংসার পাতাইয়া বসি, অনেক সময়ে বান্তাশী হইয়া পড়ি, 
অনেক সময় বা গুরুদাস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুরু? সাজিয়া 
বসি। 

আবার কেহ কেহ মনে করি, আমি উত্তম বাদক, সঙ্গীত 
নিপুণ, নানাবিধ কলাকুশল ; সুতরাং বৈষ্ব-সমাজ হইতে যদি 
একটা সুপারিশ-পত্র জোগাড় করিয়া লইয়া আমার সংসারের ও 
প্রতিষ্ঠার সুবিধা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ত’ উভয় কুলই 
রক্ষা হইল । একাধারে হরিসেবা ও সংসারসেবা উভয়ই হইল। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আলো-অদ্ধকার, কাম-প্রেম একাধারে অবস্থান 
করিতে পারে না। যেখানে আত্রেন্দরিয়-গ্রীতিবাঞ্জার লেশমাত্র 
বর্তমান সেইস্ানে ‘সেবা’ নাই। সেইখানে সম্পূর্ণ ভাবে মায়া 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্তে 
কিছু আকাজক্ষা করে, সে সেবক নহে। 


ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহা- 
রাজের ভাষায় বলিতে গেলে = 


“ন স ভৃত্য: স বৈ বণিক্‌ ৷” 


কেন ভজন হয় না ১১ 


কিন্ত আরও দুঃখের বিবঘ আমরা এই সব কথা মুখে কপ 
চাইয়া” ও নিজে কাজের বেলায় সে সব ভুলিয়া যাই। প্রতিষ্ঠা- 
চণ্ডালিনীর কি এইরূপ বিমোহিনী শক্তি ৷ 

ল্রাগৌরকুন্দর ত’ আমাদের শিক্ষার জন্য অন্য প্রকার আচরণ 
দেখাইয়াছেন__ 

‘ন ধনংন জনং ন মুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কীময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তির হৈতুকী ত্রয়ি ॥" 

কিন্তু আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার 
কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, কবিতা 
ও প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে 
পোষণ করি। ইহাই কি সেবা? শ্রীগৌরনুন্দর ত’ ইহাকে 
“সেবা” বলেন নাই? শ্রীরপপাদ ত’ ইহাকে “সেবা? করিবার 
পরিবর্তে "অন্যাভিলাব” বাঁ "'কর্ম্ম” মাত্র বলিয়াছেন । যেখানে 
কলভোক্ত। আমি” অর্থাৎ আমার বিরূপ, সেই স্থানে কর্মের 
আবাহন ব্যতীত সেবার সন্ধান নাই। সেবা সতী সহধম্মিণীর 
ন্যায় প্রভুর সন্তোষ বিধানে নিযুক্তা, আর কর্মস্পৃহা ব্যাভিচারিণী 
বারবনিতার ন্যায় স্বীয় ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য লালায়িতা। 

হরিভজনের আর একটা প্রতিকূল বিষয় এই যে, বৈষ্ণবের 
সহিত অবৈষ্ণবের সাম্যদর্শন । আমর! অনেক সময় মনে করি, 
‘অমুক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন আর যত দোষ কেবল আমার 
বেলী % এইরূপ মারিকবুদ্ধি_বৈষব ও অবৈষ্ণবে সাম্যদর্শন 
হইতে উথিত। ইহা, হরিতজনের পরমবিরোধী। বনু ব্যক্তি 


১২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 

হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াও এইরূপ চিন্তাক্রোতে পরিচালিত 
হওয়ার দরুণ পতিত হইয়া গিয়াছেন। ইহারই নাম বৈষবা- 
পরাধ বাঁ বৈষ্ঞবে মর্ত্যবুদ্ধি। আমরা এতই দুর্বব্‌ দ্বিসম্পন্ন যে 
ভুলিয়া যাই = 


“হরিজনদ্দেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ. 
কর কেন তবে তাহার গৌরব । 
বৈষবের পাছে, গ্রতিষ্ঠাশা আছ, 


তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব ৷” 

বৈষ্ণৰই প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাহারই 
সেবা করিবার জন্য লালায়িত! হইয়া সবর্দা পরিচারিকার ন্যায় 
অন্ুগাঁমিনী। কিন্ত আমার ন্যায় অবৈঞ্চব, মূঢ়, কামক্রোধা- 
দিতে আসক্ত জীব যদি বৈষ্ণবের পদটী, রাজ রাজেশ্বরের 
যোগ্য আসনটী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, তাহা 
মায়াদেবী আমার দান্তিকতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ় 
মায়া-নিগড়ে বন্ধ করিবেন । 

তাই, যদি আমর! প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের 
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্‌ হওয়া উচিত ৷ আমার একমাত্র প্রভু 
অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীভগবান্‌ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ । আমি তাহাদের 
নিত্যদাস ৷. দাসের প্রভূসেবাই একমাত্র ধৰ্ম্ম, নিরন্তর নিষ্কপট- 
সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম 
বৈষ্ণবী গ্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারপাবৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার 
পরিবর্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত সেইখানেই 
জড়প্রতিষ্ঠা । জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার ভেদবিচারে 


হইলে 


ভাবে 





কেন ভজন হয়না ১৩ 


আমরা দেখিতে পাই - 


“প্রতিষ্ঠাশাতিক জড়-মায়া-মর 
না পেল রাবণ যু মুঝিরা| রাখব । 

= চক 

বৈষ্চবী-প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা 


তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥” 
রাবণ জড়প্রতিষ্ঠাকাজ্গীর একজন আদর্শ; ইন্দ্রের ইন্দ্র, 


ব্রল্গীর ব্রলাতে সন্ত না হইয়া প্রতিষ্ঠা-প্রমন্ত-হৃদয় রাবণ সাক্ষাৎ 


Al 


চিচ্ছক্তিস্বরপিণী শ্রীদীতাদেবীকে পর্য্যন্ত স্বীয় বিলাসিনীরূপে 


পরিণতা করিবার দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল! অর্থাৎ 
সাক্ষাং ভগবানের স্থান অধিকার করিতে উদ্ধত হইয়াছিল! 
ইহা! অপেক্ষা জীবের আর কি দুর্ববদ্ধি হইতে পারে? কিন্ত 
কনে প্রতিষ্ঠা ত' লাভ হইলই না, লাভ হইল শুধু আত্মবিনাশ। 





রাবণের আদর্শ দেখিয়াও কি আমরা কৃষ্ণে ও কাফ্েয ভোগবুদ্ধি 
হইতে বিরত তন রি না? যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহ! 
হইলে এরূপ দুর্বব দ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবা-এতিষ্ঠায় পরি- 
নিষিত হওয়ার জন্য আমাদের যত্ন করা উচিত । : 

যিনি শ্রীহরি গুরুবৈষ্বে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, শ্রীহরি- 
গুরুবৈষবের স্থুখোংপাদনকেই নিজের নখ বলিয়া উপলব্ধি 
করিতে পারিয়ীছেন, যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ 
প্রতিষ্ঠা বলি! বরণ করিতে পারিয়াছেন, যাহার হরিগুরুবৈষ্ণব 
হইতে পৃথক্‌ অবস্থান নাই--এইরূপ দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে, ফিনি__ 

“বৃক্ষকে সিঞ্চিলে পল্লবাগ্ের কোটা সুখ হয়” 


১৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধম[ল। 


এই ন্যায়ানুসারে নিজেকে হরি গুরুবৈঞবের সহিত ভিন্ন না 
করিয়। প্রভুর সুখেই নিজেকে সুখী মনে করিয়। থাকেন, ঘিনি 
প্রীহরি গুরুবৈষ্বের প্রতিষ্ঠাকেই স্বীয় প্রতিষ্ঠা বলিয়া গ্রহণ করেন 
তিনিই প্রকৃত নির্মাংসর সাধুগণের অনুমোদিত হরিভজন লাভ 
করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের অদ্বরজ্ঞান ভগবান্‌ হইতে 
নিজেকে পৃথক্‌ করির। প্রতিঠাদি কামনা করা দ্বিতীয়াভিনিবেশ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । উহা! সর্ধপ্রঘত্ধে পরিত্যাগ করাই 
কর্তব্য । 


প্রাকৃত-সহজিয়৷ 


আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ (13367907678) একটী গ্রতি- 
বিশ্বব্বরূপ। প্রতিবিষ্বের নিশ্চয়ই একটা বিশ্ব থাকিবে । যেমন, 
আকাশের সূর্য্য একটা বিস্বস্থলীয় বস্তু, আর কোন জলাশয়ে পতিত 
সূর্য/চ্ছবিটি তাহার প্রতিবিশ্ব। বিশ্ব বস্তটা নিত্য, আর প্রতিবিস্ব 
বন্তুটী অনিত্য । প্রতিবিন্ব বস্তুটী বিশ্ববস্তর ন্যায় নিত্য না হইলেও 
প্রতিবিস্বের অস্তিত্ব বা সত্তা অন্বীকৃত হইতে পারে না। যেমন, 
সুধ্য থাকিলে এ৭ং স্্ষ। প্রতিবিশ্বিত হইবার কোন স্থান পাইলে 
নিশ্চয়ই তথায় প্রতিবিত্ব পতিত হয়, তদ্রপ এই জগতরূপ প্রতিবিস্ব 
বা প্রতিফলন কোন একটা নিত)বিস্বের প্রতিচ্ছবি, কেবলমাত্র 
পার্থক্য এই যে, বিশ্বটা নিত্য ও বাস্তববস্ত, আর প্রতিবিশ্ব সদৃশ 


প্রকুত-সহভিয়া ১৫ 


হইলেও পৃথক. যেহেতু আধারাভাবে অনিতা নানাপ্রকীর চেয় 
দশ্মঘুক্ত বন্ত । পরিদৃশ্যমান জগংকে আমরা প্রকৃতি বলি। এই 
প্রকৃতি বিচিত্র সৌন্দধ্যশালিনী। যেমন কৌনও প্রতিবিশ্বের 
সৌন্দৰ্য বিশ্বের সৌন্দর্ষেরই অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি মাত্র, তদ্রাপ 
প্রতিবিশ্বশ্বরূপা এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কোনও মূল বিশ্বেরই সৌন্দ- 
ধর অসম্পূর্ণ প্রতিফলন মাত্র । বদি আকাশের উপর দিয়া একটা 
পুষ্পক রথ যাইতে থাকে এবং কোনও একটী জলাশয়ে উহার 
প্রতিচ্ছবি পতিত হয়, এ প্রতিচ্ছবি দেখিয়া বালকগণ উহাতে 
আরোহণ করিবার জন্য ধাবমান হইতে পারে, কিন্তু এ গ্রতিচ্ছবিটা 
যে আকাশস্থ একটা বিশ্বের চিনি মাত্র, ইহা তাহারা জানে 
না। সুতরাং তাহারা এ প্রতিচ্ছবির ছাঝাময় সৌন্দধ্য দেখিয়। 
উহাতে আরোহণ করিবার জন্য টি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উহাতে আরোহণ করিতে পারে না, কেবল মরীচিকায় জলভ্রমের 
হায় প্রলোভিত হইতে থাকে ! এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির 
সৌন্র্ষে। মুগ্ধ হইয়াও আমরা তদ্রপ প উহাকে ভোগ করিবার জন্য 
ধাবিত হই, কিন্তু উহাকে ভোগ করিবার পরিবর্তে কেবল প্রলোভিত 
হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাবিত হই এবং নিজেকে প্রকৃতির ভোক্ত। 
অর্থাৎ রূপ-রস-শব্দ-স্পশ-গন্ধাদি বিষয়ের মালিক বলিয়া অভিমান 
করি। 

আমাদের অনাদিবহিম্মুখতানিবন্ধন আমরা কৃষ্ণপাদপদ্ম 
বিস্মৃত হইয়া এই প্রকৃতির মধ বিদ্দিগ্ত হই । আমরা ভাঙ্করা- 
লোক দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোতসম্ন্ধযুক্ত 


১৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 

হইয়া পড়ি। ভগবদ্বিস্থৃতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিতা- 
স্বরূপের উপর একটা সুক্ম আবরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই 
আবরণটা প্রকৃতিরই নিশ্মিত--একটী উপাধি মাত্র। এ আবরণটা 
মনোবুদ্ধিঅহঙ্কারাত্ধক এবং এ প্রকৃতির সুদ্মা আবরণটীকে 
সুরক্ষিত ও কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য তছৃপরি আর একটী 
স্থল আবরণ আসিয়া আমাদের নিত্যস্বরূপকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত 
করিয়া ফেলে। এইন্লাবরণটীও পঞ্চমহাভূত বা প্রকৃতির দ্বার 
নিম্মিত অর্থাৎ উহাও একটি প্রকৃতিই ৷ সুতরাং আমরা যাহ 
দ্বারা চিন্তা করিব সেই মনটি, যাহা দ্বারা কোনও বিষয় 
নিশ্চয় করিব - সেই বুদ্ধিটি, যাহা দ্বারা আমাদের জগতে অস্তিত্ব- 
স্ুভব করিব সেই অহঙ্কারটি, আমরা যাহ দ্বার! দর্শন করিব 
সেই চক্ষুটি, আমরা যাহা দ্বারা শ্রবণ করিব-_সেই কর্ণ টি, আমরা 
যাহা দ্বারা আত্রাণ লইব সেই নাসিকাটা, আমরা যাহা দ্বারা 
আস্বাদন করিব- সেই জিহ্বাটি, আমরা যাহা দ্বারা স্পর্শ করিব 
সেই ত্বকটি, আমাদের বাক্য, আমাদের হস্ত, আমাদের 
পদাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয় সকলই প্রকৃতি দ্বারা রচিত ৷ আবার 
আমরা যে বস্তু দেখিব, যাহ! শ্রবণ করিব, যাহা স্পর্শ করিব. 
সেই সকলই প্রকৃতি জাত বা প্রাকৃত ৷ স্বতরাং এইরূপ হইয়া 
চতুদিকে প্রকৃতিদ্বারা সমাবিষ্ট হইয়া, প্রকৃতিতে পরিবদ্ধিত 
প্রক'ত-গঠিত যাবতীয় সম্পত্তি লাভ করিয়া, ওতপ্রোতভাবে 
প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপটি 
সমাচ্ছন্ হইয়া রহিয়াছে। আমরা এখন প্রকৃতির সহজাত ধারনায 





be ঠি আত 


প্রাকৃত-সহজিযা ১৭ 


ধারনার অঠিভূত, আচ্ছন্ন ও সর্ববতোভাবে তাহাতে আসক্ত সুতরাং 
আমর! - কুধ্দসেবাবিল্মুতজীব, নিত্যন্বরূপবিদ্মুতজীব, আমর! 
নানাধিক সকলেই “প্রাকৃত-সহুজিযা।” অধোকজ পুরুষোত্তমবাদী 
বা চিদ্িলাসবাদী ভগবন্তক্ত ব্যতীত সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়ী। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই প্রকৃতি একটা নিত্য বিশ্ব বা 
নিতাধামের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন এ নিত্যধাম - যাহা 
ই বিকৃত প্রতিফলনরূপ! প্রকৃতির মূল বি্বন্বরূপ তাহারই নাম 
অপ্রাকৃতধাম ৷ এ অপ্রাকৃত ধামে সকলেই চিন্ময় । সেই স্থানে 
দা, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল, মৃন্তিকা__ প্রকৃতির 
যাবতীয় বস্তু তথায় তাহাদের নিতাম্বরূপে বিরাজিত ; কিন্তু সেই 
স্থানের প্রকৃতি এইরূপ অবরধন্মধুক্ত প্রকৃতি নহে। তথাকার 


মাত্র। 


নি 





9] 


প্রকৃতি কৃষ্ণ পরিচারিকা, তথাকার ভু!ম, বুক্ষলতী, নদীতড়ীগ, 
সাগর-ভূধর, কানন-উপবন সকলেই অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির 
অতীত চিন্ময় নিত্যন্বরূপে নিতাপ্রকটিত থাকিয়া চিদ্িলীসময় 
ভগবানের চিল্লীলার সহায় বা সেবক । তাহার! সকলেই চেতন । 

পরমকারুণিক ভগবান্‌ তাহার এ অপ্রাকৃতধাম হইতে সময়ে 
সময়ে তীহার নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিয়া থাকেন । কখনও 
বা অত্যন্ত কৃপালু হইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তিনি বা তাহার 
নিজজন ব্যতীত প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন অন্ত কৌন জীবই অপ্রাকৃত 
খামের স্বরূপ অবগত নহেন ; কেননা, তাহারা অনাঁদিকাল হইতে 
কৃষ্ণবহিম্মখ হইয়া, কম্মফলবাধ্য যে সকল প্রাকৃতিক শরীর লাভ 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের অনাদিকাল হইতে অপ্রাকৃত 


১৮ গৌড়ীয় গ্রবন্ধমালা 


পাঁমের সহিত সাক্ষাৎ নাই । সুতরাং তাহারা কি করিয়া অ প্রাকৃত 
"রাজ্যের খবর বলিতে পারিবেন। যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তি কখনও 
ইংলণ্ড প্রদেশে গমন করেন নাই, তিনি কি করিয়া সাক্ষাদনু- 
ভবনীয় ইংলণ্ডের খবর বলিবেন ! যদিও এই উদাহরণটী প্রাকৃত ও 
অপ্রাকৃত রাজ্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না, 
কেননা, যিনি ইংলণ্ডে যান নাই তিনিও হয়ত’ যিনি ইংলণ্ড 
গিরাছেন, তাহার লিখিত |1ববরণ পড়িয়া অপরকে ইংলণ্ডের কথা 
বলিয়া দিতে পারেন । কিন্তু এই স্থানে ইংলণ্ড ও বঙ্গদেশটী একই 
প্রকৃতির অন্তর্গত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া কেবল বিবরণ পড়িয়াও 
ইংলণ্ডের অনেকটা! খবর জানা বা বলা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্ত 
প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত ধাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিপরীত 
কেন্দ্রে অবস্থিত থাকাতে অপ্রাকৃত-ধাম-্রষ্টা পুরুষগণের লিখিত 
বিবরণ পাঠ করিয়াও প্রাকৃত লোক উহার মন্ত্র গ্রহণ করিতে 
পারেন না। কারণ তাহার যে যন্ত্রের দ্বার, তিনি এরপ অ অপ্রাকৃত 
বস্তুর বিবরণ পাঠ করিবেন, তাহা যে প্রকৃতির সহিত ওত- 
প্রোতভাবে আসক্ত ৷ যাহার! মনে করেন, আমরা এই প্রাকৃত 
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারাই অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান বা গবেষণা 
করিব এবং তাহার ফল জগতকে জানাইব, অপ্রাকৃত লোকের গ্রন্থ 
প্রাকৃত মনের দ্বারা পড়িয়া ও পড়াইয়া প্রাকৃত রাজোর কথা 
আমরা বুঝিব ও অপরকে বুঝাইয়া দিব, তীহাদিগকেই অপ্রাকৃত 
জগতের অধোক্ষজ-পুরুযোন্তমসেবকপুরুষগণ  'গ্রাকৃত.সহজিয়া” 
বলিয়া থাকেন। 





প্রাকৃত সহজিয়া ১৯ 

এই প্রাকত-সহজিরা সম্প্রদায় জগতে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত 

এবং এ প্রাকৃত-সহজিয়াধর্শ বহু আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

আমর! যথাসাঁধা তাহ! সাধু শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে দেখাইতে চেষ্টা 

করিব । 

প্রাকৃত সহজিয়াগণ ভাবিতে পারেন, “অপ্রাকৃত মহাপুরুষ 

গণের লেখনী যদি প্রাকৃত ব্যক্তিগণ বুঝিতেই না পারিলেন, তবে 

তাহা হইলে জগতে সেইগুলি প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা কি 

ছিল? বা এ সকল গ্রন্থাদি তাহার! প্রকাশই বা করিয়াছেন কাহা- 

দের জন্য ?” তদুন্তরে ভগবদ্থুক্তগণ বলিয়াছেন যে, যাহারা প্রাকৃত 

বুদ্ধি লইয়া, এ সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবন্নামরূপ গুণলীলাদি আলোচনা 

করিতে যাইবেন, তাহাদের নিকট এ সকল অপ্রাকৃততন্ব প্রকাশিত 
হইবেন নী কারণ 

“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। 
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥” 

(চৈ: চঃ মধ্য ৯ম ১৯৬) 

যাহার! অপ্রাকৃত ভক্তগণের কৃপায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে 

অপ্রাকৃত বস্তুতে সেবোনুখ হইয়াছেন, তাহাদের জন্যই এ সকল 

গ্রন্থ বা অপ্রাকৃতধামের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । প্রাকৃত ব্যক্তি- 

গণকে প্রকৃতির চিন্তাস্রোত হইতে নিম্মুক্ত করিয়া তাহাদের 

অপ্রাকৃত স্বরূপোদ্বোধন বা দিবাজ্ঞানপ্রদান করিবার জন্যই ভগবদ- 

ভক্তগণ এই জগতে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা এই 

প্রকৃতির মধ্যে আগমন করিয়ীও প্রাকৃত বাক্তিগণের ন্যায় প্রকৃতির 





২০ গৌড়ীয় প্রব দ্ধমালা 


গুণে অভিভূত হন না, ইহাই তাহাদের ঈশিতা--ভাঃ ১।১১1৩৩ 
“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ। 
ন যুজাতে সদাত্বান্তৈ্যথা বুদ্িন্তদা শ্রয়া ৷৷” 
--প্রকৃতিস্থ হইয়া উহার গুণে বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের 
ঈশিতা । মাঁয়াবদ্ধজীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা 
প্রকৃতি সন্নিকর্ষেও প্রকৃতির গুণে সংযুক্ত হয় না। 
অপ্রাকৃত ম্বরূপজ্ঞ-পুরুষগণ প্রকৃতির কুহকে পতিত জীব- 
গণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হন 
এবং তাহাদের দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতি উদয় করাই- 
বার যত্ব করেন। ইহারই অপর নাম দীক্ষা। এই 
'“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় । 
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥ 
প্রভু কহে, বৈষ্বদেহ--প্রাকুত কভু নয়। 
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥৮ 


দীক্ষাকালে অর্থাৎ এরূপ অপ্রাকৃত-স্বরূপজ্ঞ নিঞ্ষি্চন মহা- 
জনের পদাশ্রয় করিবার সময় প্রাকৃত ব্যক্তি তাহার প্রাকৃত 
অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ে কায়মনোবাক্য সমপ্গণ 
করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অনর্থরাজি অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমান 
বিধৌত করিয়া তাহাকে অপ্রাক্ৃত কৃষ্ণসেবার যোগ্য করিয়া 


প্রাকৃত সহজিয়া 





থাকেন | তখন শিল্ের দেহ ও মন আর প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত 
হইবার জণ্য বাস্ত হয় নাঁযাবতীয় অনর্থাপগমে দিব্যজ্ঞান 
অর্থাৎ শ্বরূপের উদ্বোধন হয় । সেই অনর্থনিম্ম,ক্ত উদ্ছ্বন্বরূপ ভক্ত 
নিৰ্ম্মল চিদানন্দময় আত্মা দ্বার কু্চসেবা করেন। তখন ত তাহার 
মন প্রাকৃত মন নহে, উহ শুদ্ধ মন বা শ্রীকৃষ্ণের বাসস্লী । এইরূপ 
মন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের নান-রূপ-গুণ-লীল। উপলব্ধি করা যায়। প্রাকৃত 
মানের দ্বারা অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধ-্পর্শশব্দাদি বিবয়াসক্ত মানের 
ছার! কখনও অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলী আন্বাদিত হয় না, সেই 
জন্যই গ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন__ 
“বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম্‌ হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন ॥” 
শ্রীগৌরনুন্দর আমাদের ন্যায় প্রাকত-সহজিয়াদিগের বিবর্ভ- 
জ্ঞান অপনোদন করিবার জন্তা বলিয়াছেন,_ 


“আঅন্তার হৃদয় মন মোর মন বুন্দাবন, 
মনে বনে এক করি" মানি । 
ভাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, 


তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥” 
অথাৎ প্রাকৃত লোকগণের হৃদয় মনোধর্ম্মযুক্ত, প্রকৃতিতে 
আসক্ত সুতরাং প্রাকৃত; আর আমার মন শুদ্ধ, উহা 
অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের বিহারস্থলী; স্বৃতরাং এরূপ মন ও 
বৃন্দাবনে কৌন ভেদ নাই। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া 
করিয়া থাকেন, প্রাকৃতস্থল শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি নহে। 


২২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


অতএব আমার অপ্রাকৃত মনে তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও । 

(১) শ্রীগৌরনুন্দরের এই বাণী শ্রবণ করিয়াও ধাহার। 
অনর্থ-নির্মুক্ত পুরুষগণের শুদ্ধ মন অর্থাং আত্মবৃত্তি দ্বারা সেব। 
ভ্রীরাধাগোবিন্দের নাম-রূপ-লীলাদিকে প্রাকৃত মনের দ্বারা 
“ভাবনা” (?) করিবার ছল দেখান, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া) 
তাহারা এতই নিব্বোধ যে প্রাকৃত দেহের দ্বারা বা প্রাকৃত 
মনের দ্বারা ব্রজবাস হয় না, হহা বুঝিতে না পারিয়া এবং 
অপ্রাকৃত পুরুষগণের কথার মর্ম্ম ও আচরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
না পারিয়া আতেব্দ্িয়প্রীতিবাঞ্থালোলুপ দেহের ছার! ব্রজবাস 
এবং গৃহব্রতধন্মপালনততপরতাকেই * দেহদ্বারা ব্রজবাসে অসামর্থ্য” 
মনে করিয়া প্রাকৃত মনে ভ্রজবাস কল্পনা করিয়া থাকেন । 

(২) যশহারা “নামাপরাধকে” ‘নাম’ মনে করেন, যাাহার। 
মনে করেন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা, প্রাকৃত গ্রিহব। দ্বারা ভগবানের 
নাঁম-রূপ-গুণ-লীলা। গ্রহণ করা যায়, তাহার প্রাকৃত-সহ জিয়া । 

(৩) যাহার! মনে করেন, সম্বন্ধজ্ঞান-বিহীন হইয়া কুসিদ্ধান্তে 
মত্ত থাকিয়া বা সিদ্ধান্তবিহীন হইয়াও অভিধেয় কৃষ্ণভাক্তি ও প্রয়ো- 
জন-কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় এবং শ্রাভগবানের অপ্রাকৃত নাম-বূপ-গুণ- 
লীলাদি উপলান্ধ করা যায়, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(5) যাহারা মনে করেন, “নামাপরাধ করিতে ঝরিতে একদিন 
নামোদয় বা প্রেমোদয় হইবে, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া । 

(৫' যাহারা কিছু অর্থ পাইলেই অপ্রাকৃত সিদ্ধ প্রণালী (1) 
শিশ্যের নিকট অবাধে বলিয়া দিতে প্রস্তুত এবং যে শিষ্য অনর্থ 
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থাক! কালেই গুরুরুবের নিকট প্রাকৃত রস-শিক্ষা-ভিক্ষা করিয়। 
থাকেন, এরূপ গুরু ও শিন্ত উভয়ই প্রাকত-সহজিয়া। 

(৬) যাহার! মানে করেন, অনর্থযুক্তাবস্থারও কৃষ্ণের নাম-রূপ- 
গণ-লীলা গ্রহণ করা যায় বা কৃষ্ণ সেবা হয় তাহারা প্রাকৃত- 
সহজিয়া । 

(৭) যাহার! মনে করেন, অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ- 
গুণ-লীলা শ্রবণ 0) করিতে করিতে ক্রমে নামে রুচি হয়, তাহারা 
প্রাকৃত-নহজিয়া ৷ 

(৮) যাহারা মনে করেন, লীলা হইতে নাম স্ফৃতি হইবে, 
তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া ৷ 

(৯) যাহারা মনে করেন, রস আগে. শ্রদ্ধা পরে বা রস 
আগে রতি পাছে বা রতি আগে শ্রদ্ধা পাছে, তাহার! সকলেই 
প্রাকৃত সহজিরা। 

(০) যাহারা মনে করেন, অনর্থ থাকাকালে ভগবানের 
অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়, অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করা 
যায়, অপ্রাকৃত লীলা বা শ্রীমছ্ভাগবতের রাঁসপঞ্চাধ্যায়, গোপীগীত, 
গোবিন্দলীলামৃত,  উজ্জ্বলনীলমণি, গোপালচম্পু, মুক্তাচরিত, 
বিদগ্ধ-মাধব, ললিত-মাধব, দানকেলিকৌমুদী, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ, বিশ্বমক্গলের কৃষ্ণকর্ণীমূত, চণ্ডীদাস, বিগ্ভাপতির ভজন- 
গীতি, রাইকান্থুর রসসঙ্গীত প্রভৃতি শ্রবণ করা যায়, হাটে 
বাজারে রসকীর্্ন কীর্তন করা যায়, অর্থের বিনিময়ে “আপন ভজন 
কথা (1) যথা তথা” বলা যায়, তীহার1 সকলেই প্রারৃত-সহজিয়া। 


২৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা। 


(১১) যাহার! বুঝিতে পারেন না যে, অপরাধ ব্যবধান 
থাকিলে জিহ্বা অগ্রাকৃত নাম উদিত হন না; এই প্রাকৃত চিত্তে 
ভগবানের রূপ, গুণ, লীল।, স্বরূপ প্রকটিত হন না-এঁ সকলের 
বিকৃত ভাব মাত্র, জড়কাব্যনাটকাদির রস মাত্র উদিত হইরা 
থাকে--এ সকল কথা যাহার! বোঝেন না, তাহারা সকলেই 
প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(১২) যাহারা অশক্ত কোমলশ্রন্ধ ব্যক্তিকে, কণিষ্ঠাধিকারীকে, 
অনধিকারীকে রসকথা বলেন, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(১৩) যাহার! অজাতরতিকে,_ভাবলদ্ধরতি রাগান্গ 
সা্নককে-লন্ধরস, রাগান্থুগা শ্রদ্ধামীত্রকে জাতরতি বলিয়া থাকেন, 
তাহার! প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(১৪) যাহার! মনে করেন, জড়ে শ্রন্ধী থাকিতে থাকিতে 
রতি উদয় হইতে পারে, জড় ভাব না ছাড়িলেও রমিক হওয়া 
যায়, সাধনের পূর্বেও ভাবাঙ্কুর লাভ হয়, রতি ব্যতীতও রস লাভ 
হয়, গাছে না উঠিতেও বৃক্ষমূলে কীদি পাওয়া যায় তাহার! 
সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়ী । 

(১৫) যাহার! মনে করেন, যখন আমরা আমাদের এই মন 
ও বুদ্ধি দ্বারা শকুন্তলা, রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি জড়ীয় নাটক 
কাব্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্র বুঝিতে পারি, তখন কেন এই মন 
ও বুদ্ধি দ্বীবা ‘ললিত-মাধব’ “বিদগ্ধ-মাঁধব? 'রাঁসপঞ্চাধ।ায়' উজ্জল: 
নীলমণি’ প্রভৃতি গ্রন্থ বুঝিতে পারিব না ?_-ধাহারা এইরূপ বিচার 
করেন তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। 
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(১৬) যাহার! মনে করেন, বারবনিত! অদদ্বৃন্তি করিতে 
করিতে 'কৃ্ণনাম? মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন, কৃষ্কলীলাকীর্তরন 
করিতে পারেন, শ্রীচণ্ডীদাস বিগ্যাপতিরচিত অপ্রাকৃত রাইকান্ুর 
গানগুলি কীর্ভন করিতে পারেন এবং উহাদের মুখে এ সকল 
কীর্তন (2) শুনিয়াও অপর ব্যক্তির রাধাকৃষ্ণে রতি (1) 
হইতে পারে, প্রেমোদর হইতে পারে যেমন চিন্তামণির সঙ্গ (1) 
করিয়াও বিশ্বমজলের কৃষ্ণে প্রেমোদয় হইয়াছিল,,তাহারা সকলেই 
গ্রাকৃত_সহজিয়া | 

(১৭) ধাহারা মনে করেন, বৈষ্ুবতা শুক্র-শৌণিতের মধ্য 
দিয়ে প্রবাহিত, যাহার! মনে করেন, গোস্বামিত্, নিত্যানন্দত্র, 
অদ্বৈতত্ব, আচার্যাত্ব, শুক্রশোণিতধারাষ বংশ পরম্পরায় আগত 
তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া, অপরাধী, ও ঘোর নারকী । 

(১৮) ধাহারা মনে করেন, বৈষ্চবের প্রাকৃত জনক-জননী আছে, 
যাহারা মনে করেন বৈষ্ণব কোন প্রাকৃত জাতি, সমাজ বা! ধর্মের 
অন্তর্গত অর্থাৎ বৈষ্ণব “পাষণ্ডী হিন্দু" বা বৈষ্ণব _ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, 
বৈশ্য, শূদ্ৰ, চণ্ডাল, যবন.পুর্কশ, আভীর, শুস্ত,খস প্রভৃতি কোন না! 
কোন জাতির অন্তর্গত, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(১৯) যাহার! মনে করেন, মহাপ্রসাদ কেবল স্থানমাহাত্বয- 
নিবন্ধনই একমাত্র পুরীধামেই স্পর্শদোষ হইতে নিশ্মু ক্ত ৷ ধীহারা 
মনে করেন, নিরামিষ ও মহাগ্রসাদ এক জাতীয়, যাহারা মনে 
করেন শালগ্রাম, রাস্তার খোয়া বা কষ্টিপাথর একই বস্তু, যাহার! 
মনে করেন, শ্রীবিগ্রহ স্পর্শদৌষ দ্বারা অপবিত্র হইয়া পড়েন, 
যাহার! মনে করেন, পাথর পুজা করিলেই ভগবানের পুজা হয়, 


২৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধনালা 


লইয়া প্রাকৃত জনক-জননী বা স্বামী স্ত্রীর পূজা করিলে লক্ষ্মী 
নারায়ণের পুজা হয়, যাহার! মনে করেন, দরিদ্রের পুজা করিলে 


মান্য, ভূত পিশাচের পুজ। করিলেও ভগবানের পুজা হয় ভোগব দ্র 


নারায়ণের সেবা হয়, যাহারা মনে করেন, মনঃ-কল্পিত যে কোন 
একটী নাম বা যে কোন একটী রূপকে পুজা করিলেই তদ্দ্ধারা 
ভগবৎপুজী হইয়া থাকে,-তীাহারা সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়|। 

(২০) যাহার! মনে করেন, অর্থের দ্বারা ‘শ্রীনাম’, মন 
বিক্রয় করা যায়, ধাহারা মনে করেন, ভূতকপাঠক বা কথকের মুখে 
শ্বরীভগবানের অ প্রাকৃত নাম, রূপ, গুন, লীল। কীপ্তিত হয় ও উহা 
শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইতে পারে, তাহার! সকলেই প্রাকৃত- 
সহজিয়া ৷ 

(২১) যাহার! মনে করেন, জড়দেহকে ‘সখি’ বা ‘গোপী’ 
সাজান যায় বা অনর্থযুক্ত জড়াদেহ অপ্রাকৃত-সখিগণের আন্গতা 
করিতে পারে, যাহার! মনে করেন, জডদেহে পারকীয় রস 
আম্বাদন করা যায়; ধাহারা মনে করন, পারকীর রসের মম্ম 
এই ভোগোন্ুখ-চিন্ত দ্বারাই হৃদয়ঙ্গম করা যার; যশহারা মনে 
করেন, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্থ করিয়া কেবল গৌর ভজা যায়, যশহার1 
মনে করেন, রূপান্ুগ পথ ত্যাগ করিরা বিষুপ্রিথা ভজন করা যায়, 
যশহারা মনে করেন, থিয়োসফি বা অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া কৃষ্ণলীলার অশ্লীলতা ।?) অংশের সদর্থ করা যায়, 
যাহারা মনে করেন, ভূঁতপ্রেতবাদের সহিত গৌরপ্রেম মিশান 
যায়, যাহারা মনে করেন, মারা মিশাইয়া ভগবান্‌ আমাদের 
নিকট উপস্থিত হন (1) যাহারা মনে করেন, অপ্রাকৃত 


্লীগৌরনুন্দরকে প্রাকৃত ইন্ড্রিয়ের ভোগ্যবন্থ ব! প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী একজন নাগররূপে সাজান যার, তাহারা 
সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া। 

(২১) নাহার! মনে করেন, প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত মন, 
প্রাকৃত চিন্তাক্ত্রোত, প্রাকৃত দর্শন, প্রাকৃত অনুভূত লইয়া টিকিট 
কাটিয়া, রলে চড়িয়! বৃন্দাবন. নবদ্বীপ প্রভৃতি অপ্রাকৃত শ্রাধামে 
যাওয়া যায় এবং তথায় বাড়ী ঘর, দালান, কোঠা প্রস্তুত করিয়া, 
বংশ বৃদ্ধি করিয়া সুখ ন্বচ্ছন্দে বাস করা যায় এবং এরূপভাবে 
থাকিয়াও অগপ্রাকৃত ধাম- (2) বাস হয় _-এইরপ বিচারশীল 
ব্যক্তিগণ সকলেই প্রাকৃত-সহজিরা। 

(২৩১ যাহার! মনে করেন, শ্রীরাধাগোবিন্দকে বা শ্বীগৌর- 
সুন্দরকে সিংহাসনে দাড়করাইয়া, নানা অলঙ্কারে সাঁজাইযা চক্ষু- 
রিন্দ্রিয়ের তর্পণ করা যায় বা তাহার দ্বারা লোকের নিকট হইতে 
ভেট বা দক্ষিণাদি আদায় করাইয়া এ অর্থের দ্বারা নিজের স্ত্রীপুত্র- 
পরিবার পরিপালন, স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার, কন্যার পায়ের নুপ্রুর, 
বিলাসীপুত্রের থিয়েটার, বায়স্কোপ, দেখিবার বা পান, তামাক খাই- 
বার খরচ প্রভৃতি যোগান যায়, এইরূপ বিচারশীল ব্যক্তিগণ 
সকলেই প্রাকৃত-সহজিয়া ৷ 

(২৪) ধাহারা মনে করেন, একই মন দ্বারা যুগপৎ বিষয়সেবা, 
স্ত্রীপুত্রের সেবা, বিলাসিনীর সেবা ও কৃষ্ণসেবা করা যায়, তাহারা 
প্রাকৃত সহজিয়া । 

(২৫) যাহারা মনে করেন, একই দেহ যুগপৎ স্রীপুত্রক্তা 





২৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


বাবিলাদিনীর অঙ্গ ও কুষ্ণভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, 
তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া ৷ 

(২৬) যাহারা মনে করেন, পান, তামাক, গাঁজা, ভাঁউ, মগ্ঠ 
প্রভৃতি পান করিতে করিতেও কৃষ্ণ-কথামুত পান হয়; ধাহারা 
‘কুষ্ণরস পান করিতেছি’ মুখে বলিয়াও জড় রস-সেবার আবশ্যক 
বোধ করেন ; যাহারা মনে করেন, কৃষ্ণ নামে বিভোর থাকিলে 
তামাক, গাজা প্রভৃতি নেশার প্রয়োজন--তাহার! সকলেই প্রাকৃত- 
সহজিরা। 

(২৭) যাহারা মনে করেন, মৎস্ত, মাংস, স্ত্রী, তাশপাশা 

প্রভৃতির সেবা করিতে করিতেও যুগপৎ কু্চসেবা করিতে পারা 
যায়_ তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়ী। যাহারা মনে করেন, গুরুত্ব 
বা অসদ্ব্যক্তিসঙ্গ, ‘গুড়ি বাড়ি যাওয়া? মগ্ঠপানে রত, স্ত্রৈণ গৃহত্রত 
ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে যদি গুরুরূপে কল্পনা করা যায়, এবং এ 
কাল্পনিক বস্তুতে তর্ক না উঠাইয়া যদি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করা! 
যায়, তবে তাহাতেও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়। থাকে-_-এইরূপ বিচার- 
পরাধণ ব্যক্তিগণ__প্রাকৃত-সহজিয়া। 
(২৮) যাহার! মনে করেন, গুরু যাহাই থাকুন না কেন, 
মন্ত্রের গুণ, নামের গুণ ত’ লুপ্ত হইবার বস্তু নহে- সুতরাং 
গুরুক্রধ মন্ত্রের ন্যায় দেখিতে অক্ষরমাত্র বাঁ নামাপরাধকেই মন্ত্র বা 
‘নাম’ বলিয়া প্রদান করুন না কেন, তাহা দ্বারাই স্বৃবিধা হইবে 
যাহার! এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই প্রাকৃত- 
সহজিয়।। 


প্রাকৃত সহজিয়া ২৯ 


২৯)। যাহার! মর্ত্যদেহকে ভগবান বা অবতার সাঞ্গীন্ 
যাহার! শ্বশুগালভক্ষা পদদেশে শিষ্য দার! কৃষ্ণ ভোগ্য! তুলসী (9) 
প্রদান করান, যাহারা শান্তর ও আচার্ধাগণের উপদিষ্ট ক্লিতারণ 
__ভুবনমঞ্গল 'হরেকৃষ্ণ' নাম পরিত্যাগ করিয়া বা একমাত্র তাহার 
দারাই সর্ববার্থপিদ্ধি হয়--এই, শাশ্ ও নহাজনবাক্যে সন্দিহান 
হইয়া অথবা প্রতিষ্ঠালীভের আশায়, নবীন মতপ্রচারকারী 
ভাবতার সাঁজিবাঁর জন্য, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসছুষ্ট ছড়ার্দি 
কল্পন? করেন - তাহার! সকলেই প্রাক ত-সহজিয়া। 

(৩০) যাহারা পান চিবাইতে চিবাইতে ঠোট ছুইটী লাল 
করিয়া! খোলে চাটি দিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বলিয়া থাকেন (৫) 

“সখি কেবা শুনীইল শ্যাম নাম। 
কাণের ভিতর দিয়া, মবমে পশিল গো, 
আকুল করিল নন প্রাণ ॥' 

আর স্ত্রীলোক ভুলাইবার জন্য টার চিকুরকেশযুক্ত মস্তকটী, 
ভোগের জন্য সযত্বে পুষ্ট মাতঙ্গের হ্যায় স্থুবিশাল 'ভজনের তনুটা? 
(?) ভূমিলুষ্ঠিত করান, মুখ দ্বারা ফেন উদগার বা কপটাশ্র নিক্ষেপ 
করেন, শরীরে নিকি মারেন, আবার কিছুক্ষণ পরেই টাকাটা, 
সিকেটা, শালটা কাপড়টার জন্য ব্যস্ত হন বা গাজায় টান 
দেন, স্ত্রী সম্ভাষণ করেন-_ এবং ইহাকেই মহাপ্রভুর কীর্তন, ভাব, 
অষ্টসাত্বিকবিকার প্রভৃতি বলিয়া বোকা লোক ঠকাইয়া থাকেন__ 
এইরূপ ব্যক্তি ও এ সকল ব্যক্তির সমর্থনকারী ব্যক্তি মাত্রই = 
প্রীকৃত-সহজিয়া। 


৩০ গৌড়ীয় প্রবন্ধনালা 


প্রকৃতপক্ষে যাহারা অপ্রাকৃত তন্ববস্তরকে প্রকূতিজাত 
ধারণা লইয়া বিচার, অপ্রাকৃত বস্তুর সহিত প্রাক, 


ol 
| 
হে 
টে 


হায় ব্যবহার, প্রাকৃত রাজ্যে আবিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত 
বস্তু ধারণা করিবার ছল প্রদর্শন করেন, তাহারাই প্রাকুত- 
সহজিয়া ৷ এই প্রাকৃত ভাব হইতে নির্মক্ত হইবার জন্য 
অপ্রাকৃত সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ 
না করা পর্যন্ত কেহই অপ্রাকৃত সহজ ধর্্ম ব। নিম্মলা, অপ্রতিহতা। 
অহৈতুকী, আত্মার সহজাত বৃত্তি অধোক্ষজ-কুষ-ভক্তি লাভ 
করিতে পারেন না। 


4 
রাপ-দশন 

'রূপ-দর্শন" সম্বন্ধে মনোধন্সি-সমাজে নানা প্রকার শুদ্ধ-ভক্তি- 
সিদ্ধান্ত বিরোধিনী ধারণা ও কল্পনা-বাহুল। দৃষ্ট হয়। কেহ ব| ভেঙ্ি 
বা ভোজবাজী-দর্শনকেই ‘রূপ-দর্শন’, কেহ বা অত্যন্ত কল্পনা বা 
দুশ্চিন্তার প্রতিচ্ছবি-দর্শনকেই রূপ দর্শন”, কেহ বা ভূতপ্রেত. 
জাতীয় ছায়া-দর্শনকেই “রূপ-দর্শন”, কেহ বা স্বপ্লাভ্যন্তরে মায়িক 
ত্ৰহ্মাণ্ডের কোন অঙ্কিত চিত্রের 'প্রতিবিন্ব-দর্শনকেই 'প-দশ না 
বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও অপরকে ভ্রমে পাতিত করেন । 
সকল দর্শন ইক্দিয়-তর্পণেরই প্রকারভেদ মাত্র ৷ 


অনেক সময় আমরা মনোধর্মে চালিত হইয়া আত্বেন্দ্রিয়-তপণ- 


এই 
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কেই ভগবং-কুপা মনে করিয়া বঞ্চিত হই! থাকি । সেই সময় মনো 
ধৰ্ম্মের কুবুদ্ধি আমাদিগকে মহানুভবগণের অকুত্রিম-সেবা চেষ্টা ও 
ক্রিয়া-মুদ্রাকে আন্ুকরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া “আন্সর- 
নিক শ্রোত-পদ্থী করিবার পরিবর্তে আমাদিগকে “আনুকরণিক' 
'আশ্রৌত-পন্থী” বা “আরোহবাদী-প্রাকুত-সহজিয়া' করিয়া ফেলে । 
এইরূপ আরোহবাদী প্রাক ত-নহজিয়া" হইয়া আমরা অপ্রাকৃত 
ভগবদ্রেপকে প্রাকৃত চক্ষের দ্বার! কিংবা পাকত মনের দ্বারা দর্শন 
ও অনুভব করিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া থাঁকি। আমর! আমাদের 
ননোধর্দ্মের উচ্ছাস কত প্রকার সঙ্গীত, কবিতা, বাক্য প্রভৃতিতে 
বাক্ত করিয়া আমাদের সমণীল অর্থাৎ জগতের অন্যান মনোধন্মি- 
ব্যক্তিগণের সন্গদরূতা প্রাপ্ত হইয়া থাকি । আমরা কৃদর্শন লইয়া 
নুদর্শন-ধুকুকে দর্শন করিতে চাই, 'কুরূপ" লইয়া “ম্ুরূপ' দেখিতে 
চাই। ভগবান আগাদিগের রূপ দেখিয়া কি প্রকারে সন্তুষ্ট 
হইবেন, তজ্জম্ত কোনও যত্ব না করিয়া অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক 
সেবাময় সুরূপ যাহা অধুন। বাহ্য মলিনতা দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, 
তাহাকে মলিনতা-বিবজ্জিত শুদ্ধ কৃষ্ণের নেত্রোৎসবের যোগ্য 
করিবার যন্ত্র না করিয়া যে আমাদিগের রূপদর্শনের স্পৃহা, তাহা 
প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্রপ-দর্শন-লালসা নহে, পর্ত কৈতবাবৃতা; দৈবী- 
মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া মায়িক রূপদর্শনেচ্ছারই প্রকারভেদ বা 
কৃষ্ণকে ভোগ করিবার ইচ্ছা মাত্র । কবে কৃষ্ণ আমার রূপ দর্শন 
করিবেন অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার অপ্রাকৃত স্বরূপের ভোক্ত! হইবেন-- 
এইরূপ বিচারের পরিবর্তে আমি 'কুরূপণ অর্থাৎ ন্রূপবিস্মৃত 
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থাকিয়া, 'অধোক্ষজ-কৃঞ্চবূপ'কে ভোগের বস্তুর অঠতন মনে করিয়া, 
তাহা দ্বারা আনার চক্ষুরিন্দ্রিরের উংসব সম্পন্ন করিব-_-এইরূপ 
বুদ্ধি অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়ার বুদ্ধি। অধোক্ষজ কৃষ্ণ কখনও 
আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী হইতে পারেন না। আমি সেইরূপ 
বুদ্ধি লইয়া যে রূপ দর্শন করি বা করিয়াছি” প্রভৃতি বুদ্ধি পোষণ 


করি, তাহ। কেবল আমার প্রতি আবরণী বা বিক্ষেপাত্মিক! মায়ার 
ছলনা মাত্র। 


অনেক মনোধন্মিব্যক্তির ধারণা যে, যদিও ভগবান্‌ স্বরূপে 
অপ্রাকত-রূপ বিশিষ্ট, তথাপি তিনি প্রাকৃত জীবের ন্যায় প্রাকৃত 
রূপ গ্রহণ করিয়া প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত হন। 
এইরূপ চিন্তাত্রোত হইতে কোন কোন কবিতা ও গান শ্রুত 
হইয়া থাকে-- 
মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমা ব'লে থাকে। 
তবে কি এ ক্ষুদ্রজীব পাবে না তোমাকে ? 


সং গু সঃ 

মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্‌। 

ছুটা কথা৷ কহি তবে জুড়াইব প্রাণ ॥ 

জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে। 

কিরূপেতে গৌর-বোলা তোমা লাগ পাবে? 

এইরূপ চিন্তা-প্রণালী কৃষ্ণে অপরাধী নিহিবশেষ-বাঁদীর 

বিচার-উদ্ভতা | এইরূপ বিচার বেদান্ত ও বেদান্তের অকৃত্রিম 
ভাষ্য শ্রমভাগবতের বিচারের বিরুদ্ধে নাস্তিকতাময় বিচারমাত্র ; 


পরস্ত এই সকল বিচার প্রচ্ছন-নাস্তিক ও মনোধন্মি সমাজে বড়ই 
সমাদর লাভ করিয়া থাকে। 


রূপ-্দ রন ৩৩ 


মায়াধীশ ভগবান্‌ কখনও মায়া মিশাইয়া' জগতে অবতীর্ণ 
বা জীবের নেত্রগোচর হন না। তুরীয় কৃষ্ণের কথা ত’ দূরে 
থাকুক্‌, তাহার অংশাংশ কলা-বিকলা! পুরুষত্রয় - ধাহাদের জগদাদি 
কার্য লইয়া ব্যবহার, তাহাদের মারাম্পর্শ নাই, বিষ্ণুতত্বের 
কথা দুরে থাকুক্‌, বৈষ্ণবেরও মায়াস্পর্শ নাই । বৈষ্ণব বা শ্রী গুরু- 
দেব কখনও “মায়! মিশাইয়া, জগতে আগমন করেন না ইহাই 
ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত = 
* কারণান্দি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী । 
সায়াদ্বারে স্থট্টি করে. তাতে সব মাঁয়ী ॥ 
যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার । 
তথাপি তংস্পর্শ নাই, সবে মায়া-পার 7” 
(চৈঃ চঃ অ! ১1৯, ৫৪ ) 
মায়ী= মায়ার অধীশ্বর 
এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈঃ 
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থ্র্থা বুদিস্তদাত্রয়। ॥' 
( ভাঃ ১১০৩৩) 
রীস্বরপ-রূপের অনুগত না হইলে কখনও ভগবদ্রপ দর্শন 
হয় না। যাহারা স্বরূপ-রূপের অনুগত নহেনঃ তাহারাই আত্ম- 
স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অধোক্ষজ জ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপ সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার কুসিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন । আমরা পু্বববঙ্গদেশীয় 
বিপ্রের উদাহরণে তাহার সাক্ষ্য পাই। 
নিহিবশেষবাদিগণ বলেন, “যেহেতু শ্রত্যাদিতে ব্রহ্মাকে নাম- 


৩৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


রূপ-রহিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং তাহার নিতা 
মুণ্ডি নাই। তিনি স্বরূপে নিধিবশেষ নিরাকার, মায়া-সংযোগে 
সাধকের কল্পনান্ুযায়ী রূপ গ্রহণ করিয়া সাধকজীবকে সেই কল্পিত 
রূপ প্রদর্শন করেন।” উল রূপগোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতে 
নিধিবশৈববাদিগণের এই অসন্মত নিরবকাশ শ্রুতির প্রমাণ দ্বার! 
নিরাঁস করিয়াছেন ; যথা ভ্রীবান্থদেব অধ্যাত্তে 


' অপসিদ্ধেস্তদ্গুণানাম্‌ অনামাসৌ প্রকীন্তিতঃ ৷ 
অপ্রাকৃতত্বাদ্‌ রূপস্তাপ]রূপোইসাবুদীর্স্যাতে ॥৮ 


অর্থাৎ সব্বতোভাবে বা সাকল্যরূপে ভগবানের গুণ কেহ 
বলিতে না পারায় তিনি “অনাম” এবং তাহার রূপের অপ্রাকৃতত্ব 
হেতু ভগবান্‌ ‘অরূপ’ বলিয়া কীঞ্তিত হন । 


গ্রীল রূপের অনুগত শ্রীল জীব প্রভুসরণ সন্দর্ভে প্রদর্শন করি- 
রাছেন যে, বদ্ধজীবের স্বরূপ ও রূপ, দেহী ও দেহ যেরূপ পরস্পর 
ভিন্ন বস্তু, শ্ৰীবিষ্ণু বা বিষ্ণুজনে সেইরূপ ভেদ নাই। ঈশ্বর বস্তুতে 
দেহ-দেহী ভেদ নাই__ইহাই সাত্বত-শান্্ তারস্বরে কীর্তন 
করিয়াছেন। বদ্ধজীবের বিগ্রহ কিছু বদ্ধজীবের স্বরূপ নহে, কিন্ত 
কৃষ্ণের বিগ্রহই সাক্ষাৎ কুচ ; কেবল-_রাহুর-শির, প্রভৃতি কথ- 
নের ন্যায় ‘কৃষ্ণের বিগ্রহ’ প্রভৃতি বাক্য বলা হয় মাত্র। আমরা 
বাহুল্য ভয়ে এই স্থানে এই প্রসঙ্গ আর বিস্তার না করিয়া উদ্দিষ্ট 
বিষয়ের অনুসরণ করিব। এতদ্বিষয়ে আমাদের পুরর্বাচাধ্য 
শরীমন্মধ্যমূনি ও গোস্বামিপাদগণ বিশেষ বিচার করিয়াছেন । 


রূপ-দর্শন ৩৫ 


শ্রীল সনাতনগোস্বাসী প্রন বৃহস্তাগবতাম্বতে বলিয়াছেন” _ 

“সর্বধাং সাধনানাং তং সাক্ষাংকারো হি সংফলম্‌ 
তদৈবামূলতে! মীয়া নশ্যেং প্রেমাপি বদ্ধতে ৷ 

দিগ.দশিনী - হি যন্মাত্তম্ত প্ৰভো: সাক্ষাৎকার এব সদুৎকৃষ্টং 

ফলং তদেব সাক্ষাৎকারে সত্যেব আমুলতঃ মুলং ভগবদ্িস্মৃতিস্তৎ 

পর্য্যপ্তং মায়! নশ্যেং। তদুক্তং প্রথমস্কান্ধে _ এভিগ্ঠাতে হৃদয়গ্রন্থি- 

শ্চিগ্ন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে” 

ইতি। যেহেতু ভগবংসাক্ষাৎকারই সমস্ত সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট ফল, 


৫ 


তাহার সাক্ষাৎকার হইলেই আমূল অর্থাৎ ভগবংবিস্থৃতি পৰ্যন্ত 
মায়া বিনষ্ট হয়। প্রথম স্কন্ধেও বর্িত আছে যে, "আত্মার আত্মা 
উঈভগবাঁনের সাক্ষাৎকার হইলেই ভগবছন্ববেস্তার হৃদয়-গ্রন্থি ও 
অসস্তাবনাদিরূপ সন্দেহ-রজ্জুসকল ছিন্ন হয় এবং অনারন্ধ ফলসমূহ 
প্রাপ্ত হয়" ভগবদ্র্শনফলে সমূলে মায়া বিনষ্ট হইলে ভগ- 
বদ্ধিষয়ক প্রেম! বদ্ধিত হইতে থাকে । 

উপরি-উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, রূপ-দর্শনের ফল 
আমূল ভগবদ্ধিস্থৃতি পর্য্যন্ত মায়া বিনাশ অর্থাৎ মনোধন্মরূপ হৃদয়- 
গ্রন্থি ও ভগবানের অনিন্ত্যত্ব বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ অপনোদন 
এবং অনর্থ নির্মম ক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ভগবং সেবানিষ্ঠা€ সেবা- 
মাধ্ধ্য:উপলব্ধি । ভগবদ্রপ দর্শন করিবার পর জড়রূপ-ুগ্ধতা 
থাকিতে পারে না । যাহার জড়রূপ মোহ রহিয়াছে, অথচ 
‘আমার ভগবদ্রপ দর্শন হয়_-এইরূপ বাক্য যেই ব্যক্তির মুখ 
হইতে শুনা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভগবদ্ধেপ দৰ্শন করেন নাই; 


৩৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


পরন্ত প্রাকৃত সহজধন্মে প্রমন্ত হওয়ায় তাহার বিবর্তজ্ঞান উপস্থিত 
হইয়াছে অর্থাৎ প্রাকৃতরূপকেই সে ভ্রমবশতঃ 'অপ্রাকৃত’ মনে 
করিতেছে মাত্র । 

অনেকের ধারণা যে, ভগবান্‌ বুঝি তাহাদের খানাবাড়ীর 
রাইয়ত, বাগানের মালী বা আরব্যোপন্তাসের কোন ভূতপ্রেত- 
জাতীয় পাত্রবিশেষ যে, তিনি তাহাদের ইচ্ছান্ুলারে তাহাদের 
ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাহার অধোক্ষজ ত্রৈলোক্যসৌভগ-রূপ দর্শন 
করাইতে বাধা ! 

শ্রুত্যাদিশাস্ত্র এইরূপ ভোগময়ী ধারণার বিপক্ষেই কীর্তন 
করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, “যমেবৈৰ বৃণুতে তেন লভাস্তাস্তৈষ 
আত্মা বিবৃখুতে তনূং স্াম্” অর্থাৎ বিষ্ণুবস্ত প্রাকৃত দৃষ্টির মধ্যে 
আসেন না, প্রাকৃত চক্ষে ভগবদ্রপের দর্শন হয় না। যিনি 
সেবোন্ুখ শুদ্ধচিন্তে ভগবান্‌কে বরণ করেন, ভগবান্‌ সেই গুদ্ধচিত্ত 
বা শুদ্ধসত্ম্বরূপ বন্থুদেবে কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হন, তখনই আমী- 
দের স্বরূপ-দর্শন ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্রপ দশন হয়। 
রূপানুগগণ এইরূপ শ্রোতপন্থায়ই রূপদর্শন করিয়া থাকেন। 

শ্রীকৃন স্বায় চতুভুজরূপ দর্শন করাইলে দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে 
বলিলেন, ( ভাঃ ১০৩২৮ )= 

“রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং। 
মা প্রত্যক্ষ মাংস দৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ |, 

স্বামিটীকা--পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানবিষ্যং 

দৃশীং মীংসচক্ষুবীং প্রত্যক্ষং মা কৃথা:। 


স্বরীপ- 


ধ্যানাম্পদং মাংস 


রূপ দর্শন ৩৭ 
হে কৃষ্ণ! তোমার এই এশ্বর-রূপ ধ্যানাস্পদ, তাহাকে মাংস- 
চক্ষুবিশিষ্ট ব্যন্তিগণের গোচর করিও না। 
দেবকীর এই বাক্য হইতে জান! যায়, ভগবানের অতীন্দিয় 
রূপ যাহারা জড় বস্তু বা মাংস, চস্ম দর্শন করে, তাহাদের 
গোচরীভূত হয় না। 
শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সেইজন্াই বলিয়াছেন-- একমাত্র 
সেবোনুখ হৃবীকে । ইন্দ্রিয়েই ৷ স্বয়ংপ্রকাশ হৃবীকেশের অপ্রাকৃত 
নাম-রূপ-গুণ-লীল! স্বয়ংই স্ষুত্তিপ্রাপ্ত হইয়া! থাকেন । 
ন্ৰীসংক্ষেপ-ভাগবতাদৃতে শ্ৰীরূপ প্রভু মোক্ষধন্মের বাক্য উদ্ধার 
করিয়া বলিয়ীছেন,- 
“রূপীতি হেতোদৃ শ্যেত যথৈব প্রাকৃত জন: । 
তথাসৌ দৃশ্যত ইতি ত্বয়া মা স্ম বিচাৰ্য্যতাম্‌ ৷৷ 
ইতু।ভ্রা খন রূপিতেহপা দৃশ্যত্মুদীবিতম্‌। 
ততো নিজস্বরূপস্তা প্রাকৃতত্বঞ্চ দশি চম্‌ ॥ 
তন্দৰ্শনে ত্বকুষ্ঠাত্ম৷ মমেচ্ছৈব চ কারণম্‌ ৷ 
ইত্যাহেচ্ছন্‌ মুহৃর্তা দিত্যদ্বপদ্ধাং স্বয়ং পুনঃ। 
নশ্যেয়মিত্যদৃশ্যঃ স্তাং যতো নশিরদর্শনে ॥” 
( লঘু ভাঃ ৪০৯, ৪১০, ৪১১ ) 
মোক্ষধর্সের বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, রূপী বলিয়া যেরূপ 
প্রাকৃত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রপ ভ্রীভগবান্ও নয়নের 
বিষয় হইয়া থাকেন, এইরূপ নিশ্চয় করিও না। এইরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া ভগবান্রে রূপবত্া থাকিলেও স্বীয় অনৃশ্যত্ 


৩৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


জানাইয়াছেন এবং এতদ্বারা নিজন্বরূপের অপ্রাক্ৃতত্বও প্রদর্শন 
করিয়াছেন । সেই রূপের দর্শন বাঁ অদর্শনে আমার নিরহ্বশ 
ইচ্ছাই কারণ, এই অভিপ্রায়ে আবার স্বয়ং 'ইচ্ছন্মহূর্তান্শ্ঠেয়” এই 
পচ্যাদ্ধী বলিয়াছেন । 'নান্যেয়ং শব্দে অদৃশ্য হইতে পারি; যেহেতু 
অদর্শনে 'নশ ধাতুর প্রয়োগ । সুতরাং ভগবান্রে নিরঘ্কুশ ইস্ছাই 
ভগবনুন্তি দর্শনের কারণ । যদি তিনি কপাপুবর্ক তাহার “অধো- 
ক্ষজ’ অর্থাৎ 'অচাক্ষুবরূপ” কোন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনোত্রের 
বিষয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেই তাহার রূপদর্শন ঘটে ; 
অন্থথা ভগবানকে আমাদের বাগানের মালীর মত মনে করিয়া -- 
‘বাকা হ'য়ে দাড়াও এসে আমার হৃদয় মাঝে বা আমার নয়ন 
পানে’ 'তোমার আস্তে যে হবে হে’ - প্রভৃতি প্রলাপবাক্য 
বকিলেই স্বতন্রেচ্ছ অধোক্ষজ ভগবান্‌ ঠাহাকে আমাদের ভোগো- 
নুখনেত্রের বিষয়ীভূত করিবেন নাঁ। তাই শ্রীল রূপপাদ 
বলিয়াছেন, - 

"ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্য। স্বেচ্ছা প্রকাঁশয়া। 

সোহভিব।ক্তো ভবেৎ নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ ৷” 
যথা শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে = 

‘নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্‌ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। 

তাতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্”॥ ইতি 
পানে চ - 

“সচ্চিদানন্দরূপত্বাং স্তাং কুষ্ণোংধোক্ষজোহপ্যনলৌ । 

নিজশক্তেঃ প্রভাবেন শ্বং ভক্তান্‌ দর্শয়েৎ প্রভু.» ॥ 


১৫০ ॥ ইতি । 


রূপ-দর্শন ৩৯ 


সেই ভগবান্‌ শ্বেচ্ছার প্রকাশমানা “্বরংপ্রকাশ-শক্তি” দ্বারা 
নোত্রে প্রকাশিত হইয়! থাকেন ; কিন্তু চক্ষুর বিষয় বলিয়া চক্ষুতে 
অভিব্যক্ত হন না। শ্রীনারায়ণাধ্যাস্তে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। 
ন্রাভগবান্‌ স্বভাবতঃ অব্যক্ত হইয়াও ব্বরূপ-শক্তিদ্বারা দৃষ্টির বিষয় 
হইয়া! থাকেন ; সেই স্বরূপশক্তি-ব্যতীত কেইবা অপরিমেয় প্রভু 
পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়! পদ্মপুরাণে ও উক্ত হইয়াছে 
যে, শ্ৰীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; সুতরাং অধোক্ষজ অর্থাৎ অচাক্ষুষ 
হইয়াও নিজশক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তজনের 
সেবোন্মুখ-নেত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন । 

ভগবানের স্বেচ্ছয়েক-প্রকাশত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় শান্তি- 
পর্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে একটী আখ্যায়িক। উদ্ধার করিয়া গ্রীল রূপপাদ 
মানোধন্ি-ূপ-দর্শনাকাজিকিসমাজকে সতর্ক করিয়াছেন। 

সত্যযুগে উপরিচরবন্থু নামে এক পরম বৈষ্ণব নৃপতি ছিলেন । 
তাহার কায়মনোবাক্য নিখিল অবস্থায় হরিসেবাতেই নিযুক্ত 
ছিল। তিনি বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা! 
করিতেন না । তিনি পঞ্চরাত্রশান্ত্র অবলগ্নপুর্বক বিষ্ণুর অচ্চন! 
করিয়া তৎ-শেধ-নিম্মীলা-দ্বারা, পিতৃগণের পুজা করিতেন। রাজা, 
ধন, সম্পত্তি, স্ত্রী ও যান-বাহন প্রভৃতি সমুদয় ভোগ্য বস্তু 
নারায়ণ-প্রসাদ-লব্ধ বলিয়া তিনি তাহাতেই সমন করিয়াছিলেন । 
সব্ঘতোভাবে বিষ্ণুসেবাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; তিনি 
বিদ্ধীভক্তিক কখনও আদর করিতেন না। পঞ্চরা ত্রবিৎ শোত্রীয় 
শুদ্ধতক্তগণ তাহার হরিসেবাময় গৃহে প্রীতিপুর্বক আতিথ্য 


8০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


স্বীকার করিতেন। মহারাজ উপরিচর সুর-গুরু বৃহস্পতির নিকট 
হইতে সপ্বি-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
একদা তিনি সাত্বত-স্মৃতি বিধানান্ুসারে যজ্ঞেশখবর বিষ্ণুর আরাধনা. 
করিবার জন্য যচ্ছের অনুষ্ঠান করেন । ভক্তবৎসল ভগবান্‌ নারায়ণ 
এ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে সদা-সেবোনুখ উপরিচবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
নভোমণ্ডল হইতে কেবল তাহাকেই আত্মরূপ প্রদর্শনপুরর্বক স্বীয় | 
যজ্জভাগ গ্রহণ করেন। এ সময়ে আর কেহই তাহাকে দর্শন 
করিতে সমর্থ হন নাই : বৃহস্পতি অলক্ষিতভাবে যদ্র ভাগ গৃহীত 
হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়| পুনরায় নারায়ণের ভাগ কল্পিত 
আকাশপথে মহাবেগে ক্রক্‌ (যন্ঞপাত্রবিশেষ) উত্তোলন করিয়া 
তদ্দারা আকাশকে আহত করিতে করিতে রোবভরে অশ্রু বিসজ্জন- 
পুরর্বক ভাঁগবতবর উপরিচরকে কহিলেন,__-এই যজ্ঞে দেবগণ প্রত্যক্ষ 
হইয়া তাহাদের প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন, কিন্ত কি নিমিত্ত 
বিভু হরি এই যজ্ঞেও দর্শন প্রদান করিলেন না? অতঃপর সেই 
ভাগবতবর উপরিচর এবং সদস্তগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই স্মুরাচার্ধ্যকে 
সবর্বতোভাবে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন | 'হে বৃহস্পতে ! আপনি 
ধাহাকে যজ্জভাগ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি ক্রোধশূন্ত। আপনি 
বা আমরা তাহার রূপ-দর্শনে সমর্থ নহি ; তিনি যাহার 
প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাহাকে দর্শন করিতে পারেন, তন্তিনন 
আর কাহারও তাহাকে দর্ণন করিবার ক্ষমত। নাই” _ 
"ন শক্যঃ স বয় দ্রষট,মন্মাভির্বা বৃহস্পতে ৷ 
যন্ত প্রসাদং কুরুতে স ৰৈ তং দ্ৰষ্ট মহতি” ॥ 


রূপ-দর্শন 8১ 


অনন্তর একত. দ্বিত ও ত্রিত নামক খধিব্রয় বৃহম্পতিকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,হে সুর-গুরো! আমরা ব্রহ্মার 
মানসপুত্র । পূর্বে আমরা সর্বেশ্বরেশ্বর সনাতন পুরুষ শরীবিষ্ণুর 
সাক্ষাৎকার লাভের আকাড্ক্ায় ক্ষীরোদসাগরের অদুরব্্তী সুমেরুর 
উন্তরভাগস্থ রমণীয় প্রদেশে গমনপূর্ববক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া 
কাষ্ঠের ন্যাঁয় নিশ্চলভাবে সমাহিতচিন্তে সহস্র বংসর কঠোর তপস্তা 
করিয়াছিলাম । তপস্তানু্ান সমাপনের পর আমাদিগের অব- 





ভৃথন্নান সময়ে এই আকাশ-বাণী আমাদের কর্ণ কৃহরে প্রবিষ্ট 
হইল. ‘হে বিপ্রগণ ! তোমর! ভগবান্‌ নারায়ণের প্রতি ভক্তি- 


পরায়ণ হইয়া তাহার সাক্ষীংকার-লাভের নিমিন্ত নুছুশ্চর তপস্যা 





করিয়াছ বটে, কিন্তু তাহার দর্শনলাভ তোমাদের পক্ষে নিতান্ত 
ছুফর, তোমরা শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে পারিলে কথঞ্চিং তাহার 
দর্শন লাভ করিতে পার" । এইরূপ দৈববাদী শুনিয়া আমরা শ্বেত- 
দ্বীপে উপনীত হইলাম, কিন্ত সেই স্থানে গমন করিবামীত্র আমা- 
দের দৃষ্টি-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন আমরা পরম পুরুষের কথা 
দূরে থাকুক, তত্রতা অন্যান্য পুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম না । 
মনে করিলাম, আমাদের বোধ হয় কঠোর তপোবলের অভাবে 
পুরুযোত্বমের দর্শন লাভ ঘটিতেছে নাঁ। পুনরায় সাত- 
বৎসর ঘোরতর তপস্তা করিলাম। ভপস্তাস্তে পরম প্রভা সম্পন্ন 
অনুক্ষণ নাম-কীৰ্তন পর শ্বেতদ্বীপবাসী মহাত্মগণকে দেখিতে 
পাইলাম । আরও শুনিতে পাইলাম যে, তাহারা “পুগুরীকাক্ষ, 
"স্ববীকেশ’ প্রভৃতি বলিয়া ভগৰান্‌কে আহ্বান করিতেছেন । 


৪১ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


তৎকালে সেই এহাত্মগণের বাকা শ্রবণ করিয়াই আমাদের বোধ 
হইল যে, ভগবান্‌ নারায়ণ নিশ্চয়ই তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন 
কিন্তু আমর! তাহার মায়া প্রভাবে মুগ্ধ হইয়! তাহাকে সন্দর্শন করি 
পারিলাম না। এই সময় একটি আকাশ-বাণী শ্রুত হইল যে, “হে 
মুনিগণ ! তোনরা এই যে শ্বেতদ্বীপন্থ পুরুষগণকে দর্শন করিলে, 
ইহারা প্রাকৃতেন্দরিয়-শৃণ্ভ ; ইহার! ভগবান্‌ নারারণের রাপ দর্শনে 
সমর্থ । তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, সেবোনুখ বাক্তি ব্যতীত 
অপর আর কেহই তাহার রূপ-্দর্শনে সমর্থ হয় না’। হে শুরা 
চার্য্য! আমরা এতাদৃশ কঠোর তপস্তা ও হব্য-কব্য প্রদান 
করিয়াও যখন নারায়ণের রূপ-দর্শনে সমর্থ হই নাই, তখন তু 
কিরূপে তাহাকে সন্দর্শন করিবে ? 
উপরি-উক্ত মহাভারতীয় উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতী 
হয় যে নিজ-পৌরুষক্রমে বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে কোন অন্বতন্ত্র জী; 
স্বতন্রেচ্ছ অধোক্ষজ শ্রীভগবানের রূপ-দর্শন করিতে পারেন না। 
ভগবান্‌ কখনও মায়াবদ্ধ জীবের অবৈধ আবদার রক্ষা করিবার 
জন্য 'মায়া মিশাইয়া" আসেন না; তাহার 'ম্বয়ং-প্রকাশিকাশত্তি 
যদি প্রেমাপ্রন-চ্ছুরিত অপ্রাকৃত-লোচনের নিকট কৃপাপুরৰঃ 
তাহার অপ্রাকতরূপ প্রকট করেন, তবেই ভগবদ্রূপ দর্শন হয়, 
ইহাই নিখিল সাহৃতশান্ত্র ও আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত । 
শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামূতে বলিয়াছেন, যি 
কারণ্যবিশেষ-শক্ত)া ভক্তিপ্রভাবেণ বা দর্শনং স্তাদিতি ন ভবেং 
তদা কথঞ্চিদপি মনন্তপি ঈক্ষণং তম্য দর্শনং ন স্তাৎ ন সম্ভবেদিত্যথ! 


রূপ-দশন ৪৩ 


কুতঃ স্বয়ং প্রভাবস্য ্বপ্রকাশস্য মনোবুভীনামপাবিষয়ুত্বাং। 
কেঞ্চ ঈশ্বরস্ত পরমন্বতন্তন্ত সর্ধনিয়ন্ত-ত্বাৎ। তাংপর্য্য এই যে, 
যদি বল ভগবংকারুণ্যবিশেষ ও ভক্তিপ্রভাবই ভগবদ্দর্শনের কারণ 
হইতে পাঁরে না, তবে বলিতেছি যে, তিনি যদি কৃপা না করেন বা 
আমরা যদি সেবোন্মুখ ন! হই, তবে তাহাকে কেহই মানের দ্বারাই 
হউক. ব। ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই হউক, কোন উপায়েই দেখিতে পান 
না; কারণ তিনি স্বয়ংপ্রভ অর্থাং স্বপ্রকাশ ও মনোবৃত্তির অ-বিষয় 
এবং পরম স্বতন্ত্র ও সর্ববনিয়ামক | 

“রূপং সত্যং খলু ভগবতঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্ৰং 

যোগোগ্রণহাং ভবতি করণৈঃ সচ্চিদানন্দরূপম্‌ ৷ 

মা সাক্ষিভ্যাং তদপি ঘটতে তম্ত কারুণ্যশক্ত্যা 

সচ্যো লক্ধ। তদুচিতগতেরদশনং স্বেহয়া বা ॥ 

তদ্দর্শনে জ্ঞানদৃশৈব জায়মানেহপি পশ্যাম্যহমেষ দৃগভ্যাম্‌ ৷ 

মানে! ভবেং কৃষ্ণ কৃপা-প্রভাববিজ্ঞাপকো হর্ষ-বিশেষ-বৃদ্ধ্যে ॥” 

( ৰঃ ভাঃ ২৩।১৭৫-১৭৬ ) 

ভ্রীভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, ইহা সত্য, তথাপি সেইরূপ 
সেবোনুখ বা যোগা ইন্দ্রিরসমূহদ্ধারাই গ্রাহ্য অর্থাং অপ্রাকৃত 
ইন্ডরিয়দ্ধারাই অপ্রাকৃত রূপ গৃহীত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের 
মহাকীরুণ্য শক্তি কিংবা তাহার নিরম্কৃশ-ইচ্ছাপ্রভাবে অপ্রাকৃত- 
রূপ-দরবন-যোগ্য জ্ঞানশক্তি লাভ করিয়া মাংসনেত্র অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষু- 
দ্ববরাই অপরিচ্ছিন্ন ভগবদ্রপের সাক্ষাৎ সন্দর্শন সংঘটিত হইয়া 
থাকে। জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলেও দ্রষ্টা বিবেচনা করে 


88 গৌড়ীয় প্রবন্ধ মালা 


যে, 'আমি নেত্রখগলদ্ধারাই দর্শন করিতেছি”, তখন হৃদয়ে হয 
বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ 'সর্ব্বেন্দিয়ববত্তির অগোচরীভূত 
অপ্রাকৃত রূপ আমি এই নেত্রের দ্বারাই দেখিতে পাইলাম’, 
এইরূপ অভিমানে ভগবানের কারুণ্যবিশেষ উপলব্ধিতে আনন্দ 
হইলে কৃষ্ণকুপার গ্রভাব-বিজ্ঞাপক ( অহো ! পরমদুর্র্ণ এই রূপ 
সাক্ষাৎ ভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হইল ) এইরূপ জ্ঞান হৃদয়ে 
আবিভূ্তি হইয়া থাকে । 

শ্রীবূপান্থুগ শ্রীল জীবগোম্বামী প্রভু রূপ-দর্শনের ক্রম এইরূপ 
ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,_“গরথমং নায়ঃ শ্রবণমন্তঃ-করণ শুদ্ধার্থম- 
পেক্ষ্যং । শুদ্ধে চান্তুকরণে রূপ-শ্রবণেন তছুদয়যোগ্যতা ভবতি” 
অর্থাং অন্তঃকরখ-শুদ্ধির জন্য প্রথমত: নামশ্রবণ অপেক্ষণীয়, 
অতঃপর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপশ্রবণদ্বার! তদুদয়-যোগ্যতা 
লাভ হয়। তাংপর্য। এই যে, পুথগ ভাবে রূপ-দশ নি-চেষ্টা কষে, 
ভোগবুদ্ধিমূলা আরোহচেষ্টা মাত্র, তন্দারা আমাদের প্রকৃত রূপ- 
দশন হয় না। শ্রীনামেই-সর্ব্বসিদ্ধি হয় । শ্রীনামই আমাদিগকে 
রূপ-দর্শন করাইয়া থাকেন। কারণ শ্রীনামই রূপ, গুণ, লীলা 
ও পরিকরবৈণিষ্্যসমন্বিত অদ্বয়বস্তু। প্রথমত সদ্গুরুর শ্রীমুখ 
হইতে নাম-শ্রবণ ও তদন্ুকীর্তনদ্বার। আমাদের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি 
বা অনর্থনিবৃদ্তি হয়। নিবৃত্তানর্থ পুরুষ সেই শুদ্ধাটন্তে রূপ-শ্রবণ 
করিয়া থাকেন। শ্রৌতপন্থায় কর্ণা্ুলিদারা শ্রীরূপের সেবা 
করিতে করিতে শ্রীরূপ বিশুদ্ধচিত্তরপ বন্থুদেবে প্রকটিত হইয়া 
থাকেন, তখনই আমাদের প্রেমাঞ্জন-চ্ছ রিত ভক্তিনেত্রে রূপ-দশন 


রূপ-দশন ৪৫ 
হয়! কূপ-দশনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও 
রণ হইয়া থাকে; অর্থাৎ রূপ-দশন-ফলে আমাদিগকে ক্রমে 
মারাবাদীর ধারণার শ্যায় সম্প্রচ্গাত বা সবিকল্প হইতে অসম্প্রজ্ঞাত 
বা নিব্বিকল্প নিধিবশেব অবস্থায় আরোহণ করাইবার পরিবর্তে 
শ্রীরপ আমাদিগকে সবিশেষ চিদ্বিলাস-রাজোর নবনবায়মান 
সৌন্দর্য-কদন্ব-মাধুরী প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। পরম কৃপাময় 
জ্রীনাম-চিন্তামণিই আমাদিগকে নামীর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরি- 
করবৈশিষ্ট্য সন্দশনের যোগ্যতা প্রদান করেন । সুতরাং সুবুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তির স্বতন্থভাবে রূপ-দশনের প্রয়াস-রূপ আত্রেন্দ্রিয়-তপ্ণ- 
পরা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হইয়া শ্রীনাম-প্রভুর 
আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তবা | 


মানস-পৃজা 


অপার করুণাময় ভগবান্‌ বহু অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবকে কৃপা 
করবার জন্য আনাম, শ্্রীঅচ্চা ও শ্রীমহান্তগুরুরপে প্রপঞ্চে 
অবতীর্ণ হন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তাহারা প্রপঞ্চাতীতই 
থাকেন-ইহাই তাহাদের ঈশিতা । অক্ষজজ্ঞান বিভ্রান্ত ব্যক্তি- 
গণ ইহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে নাঁ। একমাত্র সেবো- 
সুখতায়-ই ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রীঅচ্চণ প্রপঞ্চে অষ্টবিদ 
বিচিত্রতায় প্রকটিত হন । যথা 


৪৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


“শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ৷ 
মনোময়ী মণিময়ী গ্রতিমাষ্টবিধা সুতা ॥” 
( ভাঁঃ ১১৷১৭৷১২ ) 
গ্রীঅর্চচ৷ শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, মুচ্চন্দনাদিময়ী, 
চিত্রপটাদি লিথিতা, সৈকতী, মণিময়ী ও মনোযময়ী,_এই 
অষ্টবিধা। 
বিষ্ণু-প্রতিমা বা স্্রীঅর্চা বিকৃত-প্রতিফলিত*রাজা-জাত কৌন 
নশ্বর বস্তু নহেন। শ্রীঅর্চার দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই। 
ইন্দ্রিয়তৰ্পণের সহায়ক ভোগা মাটি বা কাঠের পুতুল ও অধোক্ষজ 
সেব্যবস্ত্র শ্রীঅর্চা এক বস্তু নহেন। যথা 
“প্রতিমা নহ তুমি,_সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷” 
(চেঃ চঃ মধ্য ৫1৯৬ ) 
“দ্রারুত্রন্গ”রূপে- সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোন্তম ৷” 
(৫ চঃ চঃ মধ্য ১৫১৩৫) 
“নাম” বিগ্রহ” ‘স্বরূপ’ তিন একরূপ ৷ 
তিনে ‘ভেদ’ নাহি,_-তিন ‘চিদানন্দরূপ’ ॥ 
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি “ভেদ | 
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে “বিভেদ? ॥ 
অতএব কৃষ্ণের 'নাম’, ‘দেহ’. ‘বিলাস’ । 
প্রাকৃতেন্দিয়-গ্রাহা নহে. হয় স্বপ্রকাশ |.” 
(চেঃ চঃ মধ্য ১৭৷১৩১, ১৩২, ১৩৪ ) 
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“ঈশ্বরের শ্রীবিএহ সচ্চিদানন্দাকার ৷ 
সে-বিগ্রহে কহ সন্গ্ণের বিকার ॥ 
ন্বীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত’ পাষণ্ড ৷ 
অস্পুশ্ঠ, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্য ॥” 
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৬-১৬৭ ) 
অনর্থবুক্ত জীবের বৈষ্ণব-সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্বক সাত্বত- 
পর্চরাত্র-বিধানান্থুলারে অচ্চন অবশ্য কর্তব্য । বিশেষতঃ সম্পন্তি- 
মন্ত গুহস্থের পক্ষে অচ্চন-মার্গই মুখ্য । বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট 
উপনীত দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই স্বহস্তে শ্রীযুত্তির অচ্চন একাস্ত 
আবশ্যক ৷ অচ্চনে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী ব্যক্তির শাস্ত্রে নরক-পাত 
আত হয়। দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও দেবলাদি দ্বারা অর্চন করাই- 
বেন না। নিজের অভীষ্টদেবকে স্বহস্তে সযত্রে সদ্গুরু-প্রদন্ত মন্ত্রাদি 
দ্বারা যথাশাস্ত্র অঙ্চন করিবেন। শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ “অর্চনং 
বন্দনং দাস্তং (ভাঃ ৭11১৮) শ্লোকের 'ক্রমসন্দডে” এই কথা 
বিশেষরূপে বিচার করিয়াছেন । 
উপরি-উক্ত অষ্টবিধা আ্ীঅচ্চার মধ্যে 'শৈলী” 'দারুময়ী” 
'লৌহী”, “লেপঢা', ‘লেখ্যা', 'মনোময়ী ও 'মণিময়ী'_এই সপ্ত- 
বিধা প্রতিমাই ভগবদ্তক্তগণের দ্বারা পুজিতা হন। “?সকতী- 
প্রতিমারক্ষণ ও অরক্ষণের গ্রীতি-বিরোধ-হেতু গ্রীতীচ্ছ নিষ্ধাম 
ভক্তগণের পূজার বিষয় না হইয়া সকাম ব্যক্তিগণের দ্বারাই 
গৃহীতা হইয়া থাকেন । যথা শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে 
(১১।২৭১২)--“সৈকতা৷ সৈকতীত্যর্থ:; এষা তু সকামানামেব 


৪৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


ন তু প্রীতীচ্ছ নাং, তদ্রহ্ষণয়োঃ শ্বীতিবিরোধাহ ৷” বস্তুতঃ নিভেদ- 
জ্ঞানী বা পঞ্চোপাসকের 'মুত্তি-পূজা’র মূলে "ঈমুন্তির' অনিত্যতা 
ও চরমে নির্বিবশেষত্ব উপলব্ধিই লক্ষ্য থাকায় তাহাদের 'মুন্তিপুজার' 
ছলনা পৌন্তলিকভা মাত্র । ভগবন্তক্তের বিগ্রহ-পেবা পৌন্ুলি- 
কতা নহে, কারণ তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দ ভগবহম্বরূপের সেবা 
হইতে অভিন্ন। 

কনিষ্ঠাধিকারী গ্রাকৃত-ভক্তগণের স্থুলবুদ্ধি প্রবল থাকায় 
তাহারা বাহাদর্শনে দৃষ্ট শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা 
ও মনিময়ী _ এই ঘড় বিধ ্রীঅচ্চায় অৰ্চ্চন করিয়। থাকেন । তবে 
যে, সময় সময় উক্ত বড়বিধ অর্চা কৌন কোন শ্রেষ্ঠ অধিকারীর 
দ্বারাও অগ্চিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের 
অর্চন কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চনের ন্যায় নহে। উহা 'ভাব-সেবা 
বা 'সাক্ষাংসেবা'। 

স্থলপূজার অর্চা__শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখা 
ও মণিম়ী। আর মানস-পুজার অর্টা--মনোমযী প্রতিমা । 
পঞ্চোপাসক বা! নির্ভেদজ্ঞানীর মনোধন্মের ভোগানুকুল ছণীচে 
গড়া অনিত্য ও পরিবর্তন-যোগা প্রতীক, আর হরিনুখ-তাৎপর্য!- 
পর ভক্তের শুদ্ধমনোময়ী অঙ্চা পরস্পর পৃথকৃ। অনর্থপ্রবল 
বৈধ্ণবপ্রায় বা কনিষ্ঠ ধিকারী প্রাকৃতবৈষ্ণব মনৌমরী অর্চার 
অঙ্চনে অধিকারী নহেন। সম্পন্তিমান্‌ গৃহস্থ বাণ্তিরও নিন্ধিঞ্চন 
নিবৃন্তানর্থ ভগবন্তক্তের অনুকরণে মনোময়ী অর্চার অর্চন-ছল 
আত্মবঞ্চণা ও বিশ্ুশাঠ্ের পরিায়ক। চিন্ময় বুদ্ধির উদয় না 


মাঁনস-পুরজভা ৪৯ 
ইর। পধ্যস্ত মনোময়ী অঙ্গার মানসপুজা সম্ভব নহে । 

বৈষ্ণব সন্যাসী ও নিক্ষিধ্চন ভগবন্তক্তগণের জন্য মানস-পৃজাই 
শাঞ্জে বিহিত রহিয়াছে। ক্রমপন্দর্ডে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,- 
“গৌতমীয়ে - সন্নাসিনাং মুমুক্ষণাং মানসোপন্ৃতিঃ পরমিতি ৷” 
তন্মহিমা যথা শ্ীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ-বাঁকো-_“অয়ং যো 
মানসো যোগে! জরাব্যাধি-ভয়াপহ ইত্যাদৌ। যশ্চৈতৎপরয়। 
ভক্ত্যা সকৃতকুধ্যান্মহামতে । ত মোদিতেন বিধিনা তশ্ত তৃ্যাম্যহং 
মুনে ইতি ৷” 

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তিগগ অনেক সময় 
নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ুবগণকে স্থলভাবে অচ্চন করিতে না দেখিয়! মনে 
করেন যে, তাহার! বিষুপুজাবিরহিত বা অঙ্চনের অসম্মানকারী । 
পরস্ত তাহা নহে । নি্ষিঞ্চনগণ মনোময় বিবিধোপচারে মনো 
ময়ী অচ্চার সেবা করিয়া থাকেন। তাহার! মনোময়ী অর্চাকে 
ভাবময় সচন্দন-তুলসী, ধূপ, দীপ, ফল. পুষ্প ও যাবতীয় 
গুজোৌপকরণ দ্বারা নিত্য সেবা করেন । কোন কোন সময় অর্চন- 
নিষ্ঠ প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ভগবদ্তক্তগণকে বাহো স্থলভাবে স্নান, 
তিলকাদি-ধারণ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে না দেখিয়া তাহাদের 
চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্রের মানস-স্থানাদির কথা 
তাহারা জানেন নী 

“ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ঞোর্মানসং তং প্রকীন্তিতম্‌।” 

অর্থাং মনে মনে যে বিষ্ণুধ্যান, তাহাই “মানসন্্ান" বলিয়া 
কথিত। ন্মৃতিশান্ত্রে যে সপ্তবিধ স্থানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
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তন্মধো মানসন্গানেরই শ্রেষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয় ; যগা = 
“ল্লানানাং মানসং আ্সানং মন্বাদৈঃ পরনং স্মতম । 
কৃতেন যেন মুচান্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ॥” 
অর্থাৎ সর্ব্ববিধন্সানের মধো মন্বাদি স্মুতিশান্্রকারগণ 'মানস- 
ন্লান'কেই সব্ধশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এই 'মাঁনসন্সান' 
দ্বারা গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজব্যক্তিগণও সর্ব্ববিধ অনর্থ হইতে মুক্ত হন। 
একীন্তিক ভক্তগণের কোন সময়েই বিষুস্মুতির অভাব হয় 
না| সুতরাং তাহারা নিত্যন্নাত। যিনি সবর্দা হরিসঙ্গীর্তভুন 
করেন, তাহাকে অক্ষজ প্রাকৃত স্থলবিচারে ‘স্সানাদি হইতে 
বিরত’ বলিলে বৈষ্বচরণে অপরাধকৃত হয় । 
শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,__ 
“ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে সান ৷ 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান || 
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন। 
দ্িজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন ॥* 
2 চঃ মঃ ১১১৯৩-১৯১ 
শ্হরিভক্তিবিলাসাদি পরাস্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থের লিখিত অনুষ্ঠানা- 
বলীও গৃহস্থ ধনী বৈষ্ণবের জন্য, সবর্পপরিত্যাগী বিরক্তবৈষ্যব- 
গণের জন্য নহে--ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে শ্রীল 
গোপালভট্ট গোম্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন__ 
“কত্যান্সেতানি তু প্রায়ে গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্‌। 
লিখিতানি ন তু ত্যক্ত-পরিগ্রহমহাত্মনাম্‌ ॥ 
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একান্তিনাং প্রাঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ। 
কুর্বতাং পরনপ্রীত্যা কৃত্যমন্তন্নরোচতে ॥” 

অর্থাৎ একান্তিক ভক্তগণ সর্বদাই পরম গ্রীতিসহকারে প্রভুর 
কীর্তন স্মরণাদি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাদের কীর্তন 
ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই। কীর্তন-্মরণাদির দ্বারাই তাহাদের 
ভাবময়ী মানস-সেবা সাধিত] হয়। 

বৈষ্ণব প্রায় প্রাকৃতবাক্তিগণের অঙ্চা-পুজা স্থল, সংকোচিতানর্থ 
পুরুবগণের মনোময়ী অচ্চার মানসপুজা স্ুন্ম এবং নিবৃত্তানর্থ। 
মহাভাগনত একান্তিকগণের ভাবসেবা-নুসুক্ম । শ্রীধাম মায়াপুরে 
যোগপীঠে শ্রীগৌরনারায়ণের পুজা বা শ্রীচৈতন্যমঠের গুরুগোৌ রাঙ্গ- 
গান্ধবিবকা-গিরিধারীর সেবা, নীলাচলে রত্বাকরতটে দারুত্রন্গের 
সেবা বা কেশিতীর্ঘের উপকণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীঅর্চাপুজা 
অনর্থযুক্ত জীবের মঙ্গলের জন্যই প্রকটিত হইয়াছেন । আবার 
আমরা ক্রনসন্দর্ভে উদ্ধত ব্রন্মবৈবর্তপুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান পুর- 
নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব-ত্রান্গণের মানসপুজার কথা পাঠ করিয়া 
থাকি। প্রতিষ্ঠানপুরে একজন সরলবুদ্ধি নিঃঞষ ব্রাহ্মণ বাস করি- 
তেন। তিনি একদা বিপ্রেন্দ্রবর্গের সভায় বৈষ্ণবধন্মের কথা শ্রবণ 
করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভাগবত ধৰ্ম্ম অতি দরিদ্র ব্যক্তিও 
মনের দ্বারা আচরণ করিতে পারেন । আচ্য ব্যক্তির ন্যায় অর্থাদি 
বা দ্রবাসন্তীর না থাকিলেও মানসপুজার দ্বারা শ্রীভগবানের মনো- 
ময়ী অঙ্চার পূজা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া সেই নিঃস্ব সরল 
ব্ৰাহ্মণ স্বয়ং মানসপুজা করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি মনে 
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মনেই মহারাঙ্গাধিবীজোচিত বহুমূল্য পুঞ্জোপচার সংগ্রহ করিয়। 
তাহার মনোময়ী শ্রীঅর্চার অর্চনা করিতে থাকিলেন। একদিন 
তাহার ইচ্ছা হইল, তিনি তাহার অভীষ্টদেবকে সুবর্ণ থালায় ঘৃত- 
সিক্ত পরমান্ন ভোগ দিবেন। এইরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্থা 
করিরা তিনি মনে মনে ঘৃতসিক্ত পরমান্ন পাক করিলেন এবং মনে 
মনেই স্ুবর্ণপাত্রে সেই পরযান্ন স্থাপন করিয়া তাহার অভীষ্টদেবের 
সম্মুখে ধারণ করিলেন। তিনি মানপসেবায় তন্ময় ও সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িলেন। তাহার হরিসেবোন্ুখ যাবতীয় ইন্দিয়ই হরির 
প্রীতিসাধনে এতদূর ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, তাহার সেবাপর মনে 
উপলব্ধি হইল, 'পরমান্ন অত্যধিক তপ্ত রহিয়াছে, এমন কি সেই 
তপ্ত পরমান্ধে প্রবিষ্ট তাহার অন্ুষ্টযুগলও দগ্ধ হইতেছে ৷’ নিরন্তর 
হরিন্ুখান্বেষী বিপ্রের “কিরূপে এই তণ্ত-পরমান্ন প্রভুর ভোগে 
লাগাইব” এইরূপ দুঃখে সমাধিভঙ্গ হইলে বাহাদশারও তাঁহার 
অন্ষ্ঠ তাপদগ্ধ হইয়া জবলিতেছে এইরূপ বোধ হইল । শা বৈকুষ্ঠ 
নাথ বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তের এইরূপ সেবাতন্ময়তার দৃষ্টান্ত 
দর্শনে হাস্য করিলে লগ্দী প্রভৃতি শক্তিগণ বৈকুগ্ঠনাথকে তাহার 
হান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈকুণ্ডনাথ তীয় অনুরাগী 
ভক্তকে বিমানযোগে নিজ সমীপে আনয়ন করিলেন, শ্রী প্রভৃতি 
শক্তিগণকে তাহার ভক্তের পরমানের তাপে দগ্ধ অন্ুষ্ঠযুগল দর্শন 
করাইলেন এবং নিত্যকাল নিজসেবা প্রদান করিয়া তাহাকে নিজ 
সমীপে স্থাপন করিলেন। নন্দমহারাজের নন্দনন্দনের আবির্ভাবে, 
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অসংখ্য গো দানও স্থলজগতের বিচার অতিক্রম করিয়াছিল । 

বৈধমার্গে জাতরুচি পুরুষের মানসপুজার এইরূপ প্রকার 
আমরা দেখিতে পাই । আবার মুক্ত-পুরুষগণে রাগমার্গে যে মানস- 
সেবা বা ভাবসেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সাক্ষাৎ সেব1। 
সেই স্থানে কল্পনা কিংবা আরোপ নাই অথবা! নৈরন্তর্যোর অভাব: 
রূপ কোন ব্যাপার€ নাই । এরূপ সেবায় সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন, ভগ- 
বংস্পর্ণন, ও স্ব-স্ব স্বরূপসিদ্ধরসে ভগবানের সর্বতোভাবে অপ্রাকৃত 
সেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে । সেইরূপ সেবা অক্ষজঙ্ঞান পরিচালিত 
ব্যক্তি অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্তিগণের নিকট কনিষ্ঠাধিকারীর 'স্থলপুজার 
সায় প্রতিভাত হইতে পারে; উদাহরণ স্বরূপ-_শ্্ীল মাধবেন্্রপুরী- 
পাদের গোপাল-সেনা, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গোপী- 
নাথের সেবা, চম্পকহটে দিজ বাণীনাথের শ্রীগৌরগদাধরের সেবা, 
শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবদ্ধনশিলার 
সান্বিকসেবা প্রভৃতি । কিন্তু তাহাদের এদকল সেবা বাহা অর্ন- 
নিষ্ট বাক্তিগণের অচ্চনের ন্যায় দেখাইলেও তাহা তাহাদের অষ্র- 
কালীয় মানস-সেবা রই খাহাপ্রকাশ মাত্র অর্থাৎ তাহার! শুদ্ধ-মন 
বা বৃন্দাবনে স্ব স্ব নিত'সিদ্ব-স্বরূপে নিতাকাল যে সকল সেবা 
করিয়া থাকেন, তাহাই তাহারা বাহে প্রকাশ করেন মাত্র। 
কুলিয়ীর চরে নিক্ষিপ্চন ভাগবতপ্রবর শ্রীপাদ বংশীদাস বাবাজী 
মহাশয়ের গৌরনিত্যানন্দ-অচ্চনও  ভাবসেবারই অন্তর্গত। 
এই সকল রাগমাগীয় ভাবসেবা ও কনিষ্ঠাধিকারী-প্রাকৃত-ভক্তের 
বদ্ধীবস্থায় বৈধমাগীয় অঙ্চনে আকাশ পাতাল ভেদ। প্রাকৃতভক্ত 
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রাগমাগাঁয় ভাবসেবাকে তাহাদেরই অর্জনের তুলা জ্ঞান করিলে 
অথবা অবৈধভাবে 'স্বেচ্ছাচারী হইয়া রাগমাগীয় ভাবসেবার অন্থ- 
করণ করিলে মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। 

কাল্নার শ্রীভগবান্দাস বাবাজী মহাশয়ের নামব্রন্দোর 
সেবাকে 'ভাবমাগীয় সেবা" বলা যাইতে পারে। তবে এরূপ 
সেবার প্রকার গোস্বামিপাদ ও পুর্ধাপর নিক্ষিঞ্চন গৌর ভক্তগণের 
চরিত্রে দেখিতে পীওয়া যায় না। অতএব কোন বিশে! ভজন- 
প্রণালী কোনও বিশেষ মহাজনে পরিলক্ষিত হইলে তাহা 
সাধারণের অনুকরণীয় না-ও হইতে পারে। 

প্রাকৃত বা বৈষ্ঞবপ্রার ব্যক্তিগণ অনেক সময় উত্তম অধি- 
কারীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্প গৈষণা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সেবান্ুখতাং- 
পর্ধ্যপরারণ, কৃষ্গর্থে অথিলচেষ্ট' উত্তম-ভাগবতগণকে ও বলপুবর্বক 
নিজ মনঃকল্লিত বা ক্ষদ্রবিচার-বুদ্ধির স্টার-অন্যায়ের গণ্ডীর ভিতর 
আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া টৈষ্বচরণে মহা অপরাধ সঞ্চয় করিয়া 
থাকেন। কোন কোন ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তি মনে করেন যে, তাহারা 
নিজ বুদ্ধিবলে গ্রন্থাদি হইতে পূ্ববাপর আচার্যাগণের চরিত্র ও 
ভজনপ্রণালী সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া উহার দ্বারা অপর মহা- 
ভাগবত বৈষ্বগণকেও বিচার করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ 
বুদ্ধি তাহাদের ছুর্ৈবেরই পরিচায়ক । মহাভাগনতের চেষ্টা বা 
অধিকারি-পুরুষের আচরণ প্রাকৃত ব্যক্তির অধিগম্য নহে = 

' অবোপ, অগম্য অধিকারীর ব্যবহার । 
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ৷ 
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অধিকারী বৈধবের না বুঝি’ ব্যবহার | 

যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার ॥ 

অধম জনের যে আচার যেন বন্ধ | 

অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম।। 

কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে । 

এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে 1” 

চৈঃ ভা: অন্ত্য ১০/৩৮২, ৩৮৭-৩৮৯ 
উত্তমভাগবতের সেবা- স্বারদিকী সেবা । তিনি যাহা 

অভিলাষ করেন, তাহা কৃষ্ণেরই অভিলধিত | তাহার যে-টী 
গ্রীতিকর, সেইটী কৃষ্ণেরই গ্রীতিকর, তাহার যে-টা অগ্রীতিকর, 
সেইটা কৃষ্ণেরও অগ্রীতিকর। কারণ, এরূপ মহাভাগবতের চিত্ত- 
বৃত্তিও কৃষ্ণের মনোহভীষ্ট একন্থত্রে গাথা । একান্তিক শরণাগত 
ভগবপ্ক্ত কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহার সমস্ত ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, সুতরাং 
তাহার যে-টা রুচিকর, কৃষ্ণেরও সেইটাই রুচিপ্রদ। আত্েন্দরিয়- 
তপণ-পর ভোগপরায়ণ ব্যক্তি যখন বলেন.--আমার এই জিনিষটা 
খাইতে ভাল লাগে বা ইচ্ছা হয়, তখন উহাকে "জিহ্বা বা উদর- 
লাম্পটা” শব্দে অভিহিত করা যাইবে । আর যদি কোনও এঁকা- 
স্তিক পুরুষ কৃপাপুবর্বক তাহার কোন বিশ্রস্তসেবকের নিকট প্রকাশ 
কারন--'আমার অমুক বস্তু ভাল লাগে" তাহা হইলে জানিতে 
হইবে যে, এ বন্তুটা কৃষ্ণ অভিলাষ করিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর 
ক্ষীর আস্বাদন ও প্রাকৃত-সহজিয়ার প্রসাদসেবার" ছল করিয়া 
জিহ্বা'লাম্পটে;র প্রশ্রয়-প্রদান এক নহে। অনেক সময় কোন 
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কোন প্রাকৃত-সহজিয়া বা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বাক্তি শ্রেষ্ঠ টবের 
আচরণ বুঝিতে না পারিয়া বলিতে পাঁ.রন, ‘ইনি ভগবান্‌কে না. 
দিয়াই আহার করেন’, 'ইনি আমার ন্যায় ( গোখরত্ব বুদ্ধি লইয়া) 
তুলসীপত্রাদি ( প্রাকৃত-সহজিয়ার গাছতুলসী বা পত্রতুলসীবুদ্ধি, 
চিন্ময়ী হরিপ্রিরা তুলসীর বাস্তবন্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ) দ্বারা 
ভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়াই খাগ্ভাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
এরূপ বাক্য ভোগোন্মখ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবচরণে 
অপরাধেরই বিজ্ঞাপক । কিন্তু তাহাদের জানিয়া রাখ! উচিত যে, 
তাহারা ঠাকুর ঘরে গিয়া যতই ঘন্টার ধ্বনি করুন, আর যতবারই 
মন্ত্রপাঠ করুন্‌ না কেন, তাহাদের ভগবানকে দেওয়ার সামর্থা 
নাই। তাহাদের ভোগোনুখ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় কখনই অপ্রাকৃত- 
ভগবানের নিকট অপ্রাকৃত ভোজ্যসামগ্রী উপস্থাপিত করিতে 
পারে না। ইহা তাহাঃ। ভুলিয়া যান বলিয়াই অর্চনের পূর্বে 
তাহাদের জন্থ ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু ভগবন্তক্তের 
আন্ুগত্যে ও ভক্তের সেবাদ্বারা তাহাদের সেবোন্ুখতার উদয়ে 
চিন্বয়বুদ্ধি প্রবল না হওয়া পর্যন্ত এরূপ ভূতশুদ্ধি ক্রিয়াও 
কম্মাক্েরই অন্ঃতমরূপে পর্যবসিত হয়, তাই তাহাদের যোড়শো- 
পচারে পুজা ভগবানের নিকট সাক্ষাৎভাবে পৌছে না। বিশেষতঃ 
তাহাদের 'সেবাপরা* ও 'নামাপরাধ' প্রতি মুহূর্তেই সংঘটিত 
হইবার সম্ভাবনা । 

শুদধনামপরায়ণ ভগবংসেবান্তুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট একান্তিক 
ভক্তগণের কোনও অপরাধ নাই। সেব্য ও সেবকের মধ্যে থে 
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কিছু প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, তাহার কিঞ্চিম্মাত্রও তাহা- 
দিগের মধ্যে নাই? আুতরাং তাহাদের অ প্রতিহত! সেবাবৃত্তি 
নিত্যপরিশ্ষট ও উজ্জ্বল থাকায় তাহারাই ভগবানের সর্ব্ববিধি 
অভিলধিতবস্তুর দ্বার! সাক্ষাৎভাবে ও সব্বতোভাবে সেবা করিতে 
পারেন । তাহারাই ভগবানূকে সাক্ষাংভাবে খাওয়াইতে পারেন, 
কখনও বা কৃষ্ণপ্রীতি-অন্ুসন্ধান-তংপর হইয়া গোদা দেবীর ন্যায় = 
“এই বস্থুটী কৃষ্ণের রুচিকর হইবে কিনা” পরীক্ষা করিবার জন্য 
নিজে কৃঞ্চসেবার পূর্বেই গ্রহণ করিয়া পরে তাহা কুষ্ণকে খাইতে 
দিতে পারেন। এরূপ বিশ্রন্তসেবা, কখনও বা পালাজ্ঞানে 
সেবা, কখনও বা নিজাঙ্গ দ্বার! সেবার সামর্থ্য তাহাদের আছে। 

শরণাগত একান্তিক ভক্তগণের সর্বত্রই ঈশাবাস্ত দর্শন । 
তাহারা কখন নিজে “ভোক্তা সাজিয়া কোনও বস্তু গ্রহণ 
করেন না। একমাত্র শরণাগত ভক্ত ব্যতীত, জগতের বাদবাকী 
সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞীতসারে প্রচ্ছন্ন ও প্রকীশিতভাবে ভগবদ্‌- 
ভোগ্য ঈশাবাস্ত' জগতের ন্যনাধিক ‘ভোক্তা' সাজিয়া রহিয়া- 
ছেন। সুতরাং শরণাগত একান্তিক ভক্ত' ব্যতীত,__ অপরাপর 
সকলেই ‘কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট'। একান্তিক শরণাগত ভক্ত 
জগতের যাবতীয় বস্তুকেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্টবস্ত-জ্ঞানে সেবা করিয়া 
থাকেন। প্রাকৃত-নসহজিয়া কম্মবিজড়িতবুদ্ধি লইয়া মনে করেন 
যে, তাহার অক্ষজ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ তুলসীপত্র, তাহার ভ্রোগাসামগ্রীর 
কিয়দংশকে ভগবানের পূজায় (2) নিযুক্ত করিয়া আবার পর- 
বন্তিকালে এসকল তীহারই ভোগের ইন্ধন বা জিহ্বা-লাম্পট্যের 
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অনুকুল করিয়া দিতে পারে । কিন্তু অপ্রাকৃত-ভাগবত মনে করেন 
যে,-জগতের যাবতীয় বস্তু নিতাকালই কৃষ্চেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে । উহা আদি, মধ্য এবং অস্ত্যে নিতাকীলই 
কৃষ্ণের ভোগ্য । কষ্চোচ্ছিষ্টবাতীত জগতে কোনও বস্তুর অস্তিত্ 
থাকিতে পারে না।  বিবর্ভ-বুদ্ধিক্রমেই বস্তুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট জ্ঞান 
হইতে বিচাত হইয়। বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। বিবন্থ 
বাদীকে সেই ভোগবুদ্ধির কবল হইতে ক্রমিক পন্থায় উদ্ধার 
করিবার জন্তাই অর্চনের ব্যবস্থী। কিন্ত যাহারা! সব্বদা হরি" 
সেবাপরায়ণ, যাহারা বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ, তাহারা 
“ধাহা নদী দেখে, তাহা মানয়ে কালিন্দী ৷” 
তাহারা বৃক্ষে উত্তমকল, শ্রোত স্বিনীতে নির্ম্মন সলিল, 
বনরাজিতে প্রক্ষটিত কুন্ুম, উদ্যানে লিগ্ধ গন্ধবহ এভূতি যাহা 
কিছু দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাতে তাহারা নিরন্তর ভোগো- 
নুখবাক্তির স্যায় আত্মেন্দিয়তর্পণেস্ডা বা ভোগবুদ্ধি না করিয়া এ 
সকল বস্তু কৃ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতেছে দেখিয়া উল্লসিত ও আন- 
ন্দিত হন এবং "কৃষ্ণের সব শেষ ভক্ত আব্বাদর”--এই জ্ঞানে 
কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্লোচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন। 
পরমহংসকুলা গ্রগণী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী 
মহারাজের চরিত্রে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, 
তিনি অনেক সময়েই দেবলব্রাক্গণের তুলসী ও মন্ত্দ্ধারা নিবেদিত 
'কৃঝ্ঃপ্রসাদ' নামে পরিচিত বস্তু পরিত্যাগ করিয়াও শ্বপচাদি অবর 
ব্যক্তির গৃহের পক্কান্ন তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া উহা 
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সাক্ষাৎ মহা প্রসাদ দর্শনে গ্রহণ করিতেন ।  মহাভাগবতের এরূপ 
আচরণ প্রাকৃত বাক্তিগণের বুদ্ধির অগমা। বাহাচক্ষে এরূপ 
ভোজ্য সামগ্রী অত্যন্ত নিন্দনীয় ও বাহ্যবিচারে এরূপ সামগ্রীতে 
প্রাকৃত-সহজিয়ার বাক্ণীর্ তুলসীপত্র-প্রদন্ত হয় নাই। অতএব 
এইরূপ বস্তু কিরূপেই তুলসী ও মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত 
বস্তুকে ত্যাগ করিয়াও গৃহীত হইতে পারে? এই প্রশ্নের 
সমাধান করিতে প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমর্থ হইবেন না। তবে 
তাহাদের জানিয়! রাখা দরকার যে, তাহাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য 
‘বিগ্রহ’, ‘তুল সী’ ৪ 'মহাপ্রসাদ’ হই ভগবদচ্ডচাবতার সচ্চিদানন্দ 
শ্রাবিগ্রহ, মাধবতোবণী শ্রীতুলসী ও র্‌ ৭ হইতে অভিন্ন তছুচ্ছিষ্ট 
চিন্ময়-প্রীমহা প্রসাদ সম্পূর্ণ পৃথকৃ। শ্রেষ্ঠ অধিকারিগণের আচরণ 
বুঝিবার প্রাকৃত-ব্যক্তির কোনই সামর্থ্য সা | 


— 0 —— 


সাধক-জীবনের দুই একটা কথা 


সাধক-জীবনের চারি-সীমানার ধারেকাছেও না যাইতেই 
আমাদের অনেককে এক গঞ্ডষে সিদ্ধির সোম-রস-সমুদ্র-পানের 
পিপাসায় আকুল-অস্থির দেখিতে পাওয়া ঘায়। আমরা যদি সিদ্ধির 
আদর্শ জানিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে কোন 
আপত্তি ছিল না; কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরতর উদ্দেশ্য 


ভাত গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


তাহা নহে। আমর! চাই “গাছে ন! উঠিতেই এক কাঁদি’। 
ইহার ফল কিন্তু বড়ই বিষময় । 

মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম আবরণ-অবগ্চঠন-সমূহ মুক্ত করিয়া 
আদম ও ইভের মত মানুষ যাহা, ঠিক তেমনটি সকলের সন্মুখে 
উপস্থিত করিবার কৌশল-কলার নামই বর্তমান “সামীজিক- 
সরলতা" । এইরূপ সরলতার উদার সামিয়ানার নীচে আজ 
সমাজের বিরাট-সভা মিলিয়ীছে। এইরূপ সরলত। আবার ধর্মের 
ভাবনা দিয় আরও অধিকতর চিত্তাকর্ষক মনোহারি দ্রব্যরূপে 
বাজারে বিকাইতেছে । এখন নগ্ন-নারীর চিত্র, বিগানুন্দরের টগ্লা 
প্রভৃতির “আম্মোক্তার'রূপে বিস্ত্রহরণ-লীলী", চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি- 
জয়দেব-বিল্বমঙ্গলের পদাবলী ও গীতি সমূহ দেশের লোকের 
চিত্তরঞ্জন করিতেছে । 

বিলাতে যেমন ‘Every man is born politician” 
ভারতেও তেমন অন্ততঃ উব্বর! বাংলার, “Every man is 
born religious.” কাজেই আমাদের ন্যায় ব্বযং-সিদ্ধধান্মিকগণ 
গুরুদেবের মুখ হইতে কিছু শুনিবার আগেই বলিবার বাতিকটায় 
বেশ আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যখন জন্মগৃত- 
ব্রান্মণত্ব জন্মগত গোস্বামিত্ব, জন্মগত বা জাতিগত-বৈষ্ণবত্ব কোনও 
রকমে বাজারে বেশ চলিয়া গিয়াছে, তখন জন্মগত ধাম্মিকত্রটাও যে 
বাজারে না বিকাইবে, তাহার বিপক্ষে কারণ কিছুই নাই। 
দৈত্যের পুত্র ভক্তরাজ-প্রহলাদ, ভগবানের পুত্র নরকাস্থুর, ব্রাহ্মণের 
পুত্র রাক্ষনরাজ রাবণ,--এই সকল পুরাকালের কাহিনী 


সাধক-জীবনের দুই একটি কথা ৬১ 


কলিকালের প্রতাক্ষ তাজা-প্রনাণগুলিকে সমর্থন করিলেও ন্যুনাধিক 

'ঠাকুরমা-পন্থী"সমাজে অনেকেই ছুই চারি-পুরুষ ধরিয়া প্রচলিত 

“ধানা-গাপা-দেওয়া”-ব্যবস্থা-প্রয়োগের অক্গাটা স্মৃতিশীঘ্ঘটা 

উল্লজ্বন করিতে সাহসী হন না। কাজেই বিকৃতক্রীতদাস-মনো- 
ভাবই বলুন, আর ঠাকুবয়া-মনোভ্ভাব'ই বলুন, তাহার প্রভাবে 

আমরা গুরুকে মেদমজ্জাশোণিতের কারখানায় টানিয়া আনিয়। 

আমাদেরই বাতের অনুযারী করিয়া--'গড়িরা লই” । আর 

সমাজে চল্তি-__বাজারে কাট্তি_দশজনের সমধিত - অনুমোদিত 
-দশট! লোকের মন-রাখা-কথাকেই ধন্মকথা” বলিয়া ধরিয়া লই। 

আর কেহ কেহ 'ঠাকুরমা-মনোভাবে'র বিরুদ্ধে সদ্গুরু খু'জিবার 

বীরত্ব দেখাইলেও কাধ্যকীলে তাহাদের বিষয়-কার্যের দালাল, 
সমর্থক ও অন্থুমোদকই তাহাদের মনোনীত “সদ্‌গুরূ-পদবী পাই- 
বার অধিকারী হন। এইরূপ কারখানার তৈয়ীরী-গুরু বাঁ বিবয়ীর 
বিষয় এবং অন্ঠাভিলাষের সমর্থক সাজান-সদ্গুরু, দশজনের 
রুচির ছাচে-গড়া ধৰ্ম্ম ও ধাম্সিকতা। লইয়া যেখানে উন্মন্ততা, উত্তে- 
জনা, ঢাক-ঢোল-পিটান, নিশান-উড়ান, বচনের তুবড়ী-বাজী 
ছোটান্‌ বক্তৃতার বাহাদুরী-ফলান প্রভৃতি ব্যাপার, সেইখানে যে 
শ্রৌতপন্থী গুরুর মুখে হরিকথা না শুনিয়াই সকলে স্বয়ংসিদ্ধ- 
ধাম্মিক হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যা কি? 

‘গদ্‌’ মুখস্থ বলা, কিন্বা, মনের খেয়াল-মত সভা-সমিতিতে 
বচনের তুবড়ী ছুটাইয়া লোৌক-সম্ঘকে হতভম্ব করিয়া দেওয়া, 
আর অনুভব-আঁচরণের সহিত শ্রৌতপন্থি-সাধুর মুখবিগলিত শ্র্ত- 


৬২ গৌড়ীর প্রবন্ধম।ল। 


কথা কীর্তন করা, ছুইট পুথক্‌ ব্যাপার । প্রথমটি যেন জলের 
উপর ছায়ার দাগ, জলে কখনও রাম-ধন্ুর ছায়া-কখনও আকাশে 
উদ্ডীয়মান আতস-বাজীর ছায়া পতিত হয়, ছায়ার বাস্তব অস্তিছ 
নাই, জলপ্রবাহেরও স্থিরতা নাই। অবাস্তব-ছায়। যেমন জলের 
উপর কোন বাস্তবদ।গ বপাইতে পারে না; অস্থির মনোবর্ন্মরূপ 
জল-প্রবাহও তেমনি ছায়া-দাগের উপর আমিত্বের স্রোতকে উচ্ছ- 
লিত করিয়া তখন-তখনই ছায়াদাগের অস্তিত্ব মুছিয়। দেয় ; আর 
দ্বিতীয়টি অর্থাং শ্রৌতপন্থিগণের হরি কথা-কীন্তন, যেন লৌইাস্ত্রকে 
জবনন্ত-অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে অগ্নিময় করিয়া তাহার দ্বারা গাত্রে কাল- 
দাগ বসাইয়া দেওয়ার মত। আমরা মূলবৈদ্যুতিক-শক্তি কেন্দ্রের 
সহিত অস্তরাত্রাকে সংযুক্ত করিয়া যখন তাহা হইতে আমাদের 
অন্তরে অগ্নি-শিখা প্রজলিত করিয়া লই,--যখন দিবা-জ্যোতির্দয়- 
বৈছ্যুতিক-প্রভা অনাদিকালের অন্ধকারে আত্মহারা আমাদের 
অন্তরের অন্তরতম গুহাগুলিকে আলোকময় করিয়া তোলে, অন্ত- 
রের কোথাও কোন অবগুষ্ঠিত অমুক্ত বাতায়নের অস্তিত্ব লুকাইয়া 
রাখিতে দেয় না, তখন আমরা যে-সকল কথা বলি, তাহাতে 
নিজের অন্তরে দাগ বসে ও অপরের অন্তরের দাগ বসান যায় । 
বদি আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরে মূলবৈছ্যাতিক-শক্তি- 
কেন্দ্র অর্থাং গুরুপাদ-পদ্ম হইতে দিব্য-বৈদ্যুতিক-শক্তি সঞ্চারিত 
না হয়, আর সেই বৈদ্্যতিক-প্রভার উপর আমাদের কোন 
কত্রিম-আবরণ না৷ আনিয়া ফেলি, তাহা হইলে সেই শক্তি 
আমাদিগকে ও অপরকে আলোকিত করিতে পারে। গুরু পাদ 


সাধক-জীবনের দুই একটি কথ! ৬৩ 


পদ্ধের সেই শিখা বাহার অন্তরাত্মায় যতটা সেবোনুখতা-ন্সেহ 
পাইয়া যত প্রজ্ছলিত হইয়া উঠে, তিনিই তত প্রাণের সহিত কথ। 
বলিতে পারেন - তাহার কথায়, তাহার কীর্ভনে তত চেতনতা 
আছে-শক্তি আছে অন্থভব-উপপন্ধি আছে--প্রাণ আছে-- 
পিপাসা আছে। সেইরূপ কথাই মরমের কথ।- দরদের কথা । 
অপরের মন্মে তাহা প্রবেশ করিতে পারে- অপর-পিপাসিত- 
প্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিতে পারে- অপরের ছিন্ন-জীবন-বীণায় 
আবার সুর সাধিয়া এক্যতানের মুচ্ছনা তুলিতে পারে-জীবন- 
তটিনীর প্রবাহ ফিরাইতে পারে-_ আপনার জীবন মধুময় -- 
অমৃতময় করিয়া অপরকে মধুময়_-অমৃতময় করিতে পারে । 

খুব বড়- সব্বাপেক্ষা বড় কপালের জোর থাকিলে জীবনে 
এইরূপ মঙ্গল-মুহপ্ত পাওয়া বার । খুব-_-খুব কম লোকই কপাল- 
গুণে পুর্ণপুরুষের পূর্ণশক্তি-সঞ্চারিত খাটি সাধূগুরুর দেখা পা'ন, 
আর সেই পূর্ণশক্তির পূর্ণ-কেন্দর ্রীগুরুর সঞ্চারিত পুর্ণশক্তি অন্ত- 
রাত্মায় ধারণ করিতে পারেন। তখন সেই শক্তি-সধশরিত জলন্ত 
অস্তরাত্ম। যে-সকল কথা বলেন, সেই কথার শব্দগুলি, যে-আকাশে 
আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বীস সন্ভরণ করিতে পারে. সেইরূপ কোন 
অবগুষ্ঠিত-কুষ্ঠিত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না৷! যেইখানে আমা- 
দের কোন কুষ্ঠিত-ইন্দ্রিয় বিচরণ করিতে পারে না, সেইরূপ অকু$- 
আকাশ হইতে অফুরন্ত-ভাবে বৈকু্-শব্দরাশি সেই অন্তরাত্মায় 
আসিয়া পৌছে, কে যেন অন্তঃপুর হইতে সেই শব্দ-ভাণ্ডার অবিরাম 
ঠেলিয়া দিতে থাকেন । তখন সেই শব্দরাশি সেই দিব্য-অগ্নিময় 


৬৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধামালা 
শিখাকে আশ্রয় করিয়া জিহ্বা-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয়! 
লোকে কথার বলে,-_ পুবর্বকালে ব্রাহ্মণের মুখে আগুন জলিত। 
গুরুর একান্তিক-সেবক পারমার্খিক-ব্রান্মাণগণও তদ্রূপ গুরু-শক্তি, 
সঞ্চারিত হইয়া যে-সকল কথা বলেন, তাহাই এক-একটা দিবা, 
অগ্নিশিখা। তাহা যাহার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করে, তাহাঃ 
আর এড়াইবার যে| নাই, তাহাকে জ্বলিতেই হইবে-_জবলিয৷ 
সকলকে জ্বালাইতে হইবে । 

সাধকের সর্বাপেক্ষা অত্যাবশ্যক তাহার অন্তরাত্মায় (দেৱ 
নিঞ্পট-ভাবে এই দৈন্য ধাহাতে ঘতটা আসিয়াছে, তিনি ভগবানে। 
অ-যাচিত, অমূল্য মহাদান রাখিবার পাত্রটা_যাহা এ জগতে 
বহু রকমারী মনোহারী বেলোয়ারী-জিনিবে পরিপূর্ণ ছিল, তাই 
ততটা ‘অবসর’ করিয়া কৃপা-গোমুখী-ধারার নীচে ধরিয়াছেন 
দৈন্য কিছু ঢাক-ঢোল বাজা ইয়া প্রচার করিবার জিনিন নর, তাহ 
অন্তরাত্মার অন্তরতর অন্তঃপুরের অন্তরতম জিনিষ । তাহারে 
হাটের মাঝে প্রদর্শনী খুলিয়া দ্েখাইতে গেলে আর সে জিনিং 
থাকিল না লোকৃষ্টির কঠোর-কপট-কর-স্পর্শমাত্র লজ্জাবতী 
লতার মত আপনাকে সন্কুচিত করিয়া ফেলিল। কাজেই ধীহার 
বলেন, দেন্' বা স্ুনীচতা বাহিরের দিকের একটা 'কসরং 
বিশেষ, তাহারা দৈন্তের উণ্ট! রাস্তায় চলিয়াছেন। 

আমাদের সর্বক্ষণ দেন্য চাই-_কার্পশ্য চাই: জীবনের প্রতি 
মুহূর্ত প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাস- অজপার প্রতি জপ-তপ'- আস্ত 
রাস্মার প্রতি রতি-গতি “দৈন্ত-মাখা’ না হইলে-_অন্তরাত্মা এ 
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দৈশ্য-দরিয়ায় ন্নান না করিলে কখনই গুরু-কুপা _ ভগবং-কৃপা 
পাওয়া বার না)- নিজের ক্ষুদ্রহ 


ঠে 


গুরুদেবের গুরুত্ব ও দিব্যত্ব_ 
বৈধবের মহা-মহত্ব কখনও বুঝা যায় না| ন্বাভাবিক-ভাবে হৃদয়ে" 
অন্তরাত্রায় এই দৈম্-দরিয়ার বন্যা আসি! বাহার আত্মাকে যতটা 
অভিষিক্ত করিয়াছে, তিনিই ততটা টৈষ্বতা-_নিছক-খাঁটি- 
বৈধ্যবত! অর্থাৎ ভগবংসেৰাময়_কৃপাময়-_প্ৰসাদে পরিপুর্ণউৎসব- 
ময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দৈন্ত-দরিয়ায় বাহার অন্তরান্্া 
স্নাত হইয়াছেন তাহার আর ভোক্তাভিমান হয় না ভোগী বা 
ত্যাগী সাজিতে ইচ্ছা হয় না; তখন জীবনটা হয় এ দরিয়ারই 
ন্যায় স্বচ্ছ-সরল-সরস- শান্ত- সেবাঁময়- অুধাময়- স্থখময় 
-সহজক্তরোতময় । সেই স্রোতের স্বচ্ছন্দগতিতে সাগর-গামিনী 
সুরধুনীর সমুল্লাম আছে, অথচ সহাদ্রির সহিফ্ণুতার অভাব নাই। 
সমস্তসিদ্ি-শিরোমণির স্বর্ণ সম্প্ট--সমস্ত সামা-সাধ্য-স্বাধীনতা- 
সুষমা-সৌরভ সেইখানে নন্দিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। 
সাধকের অন্তরাত্মায় যে শুভ মুহূর্তে এই দৈন্য-পরশ-মণির স্পশ- 

লাভ হয়, সেই মঙ্গল-মুহ্র্তেই আমাদের হৃদয়ের অনাদিকালের 
রুদ্ধ-ছুয়ার আপনি খুলিয়া গিয়া--অনাদিকালের শ্ুচাগ্র-ভেদী 
গাঢ় তমোরাশি বিদুরিত করিয়া সেইখানে এমন এক অফুরন্ত 
কৃপার গোমুখী-গঙ্গা শতধারে আপনাকে আপনি বিলাইতে থাকে 
যে, তাহার এক একটা কণা আমাদের সমুহ সান্ত-পিপাসা প্রশান্ত 
করিয়া চিদ্বিলীসময় অনন্তের অমিয-বসন্ত-মধুরিমায় আমা- 
দিগকে মণ্ডিত করিয়া দেয়। সেই শুরু-কৃপা এত বড় একটা 
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জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটাকে আমারে 
অভজ্ঞাতসারে অসাধনে সাধিয়! দেয় ; তাই সাধকের পক্ষে নিদ্ধপট, 
দৈন্যের অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই । মনে হয়, ইহাই 
সব সাধন! ও সিদ্ধির মূল ৷ 

এই জগতের স্বাভাবিক'বন্ম-প্রভাবে সাধকের অন্তরা তমা! ৫ 
বিষ্ণুপাদের পাদপদ্ম এই ছুই চিদ্বিলাসময় বস্তুর মাঝখানে 
যে-কিছু আগন্তক আড়াল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, দৈন্ত যেন 
সেই পর্দাটাকে সরাইয়া দিবার পুর্ণ শক্তিধর একগাছা চেতনময় 
ডোর । এই চেতনময়ী দৈস্তদামটা শুধু-_আড়ালটুকু- শু 
পর্দাটুকু সরাইয়! দিয়াই তাহার কাধ্য সমাপ্ত করে না; ইহা 
সাধকের অন্তরাত্মা ও বিষ্ণুপাদের পাদপদ্ধের সঙ্গে এমন একটা 
অপাধিব প্রীতিময় বাধন দিতে পারে-__-অন্তরা তায় এমন একট 
চিতনময়-তড়িৎশক্তির চিরস্থায়ী শ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতে 
পারে যে, ধাহার অন্তরাত্মা অবগ্ুঠন-বিহীন হইয়াছে, কেবল 
তিনিই ইহা মৰ্মে মন্মে উপলব্ধি করিতে পারেন- অপরে পারেন না। 

বাহিরের দিক্‌ হইতে মনে হয়,_দৈশ্য একটা নিঃশক্তিক 
জিনিষ _দৈন্ত মান্থুবের পৌরুষ নষ্ট করে, তাহাকে হীনচেত৷ 
করিয়া দেয়_দৈন্য “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য শ্রুতির বিরুদ্ধ 
পক্ষের কথা । যাহাদের হৃদয়ে নিকপট-দৈন্ত আসে নাই, তাহা- 
দেরই এই সকল কথা । দৈন্য নিঃশক্তিক নহে; দৈন্তের ভিতর 
এত বড় অমামুষী শক্তি নিহিত রহিয়াছে_-যাহার কোটি-অংশের 
এক অংশও পাশবিক পৌরুষে নাই, অথবা যাহার সঙ্গে তথা- 
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কথিত পৌরুবের তুলনাই হয় না৷ মানুৰ যাহাকে “পীরুষ” বলে, 
তাহা কামান্ধ বা ক্ৰোধান্ধের সাময়িক-উত্তেজনাময়ী দুর্ববলতা বা 
আন্মুরিক ধৰ্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। দৈন্যে সেইরূপ সাময়িক 
উত্তেজনার অভাব এবং তাহা পূর্ণ-শক্তির আধার বলিয়া বাহিরের 
দিক্‌ হইতে তাহাকে ‘নিঃশক্তিক’ বলিয়া মনে হয় । 

দৈন্াই যথার্থ বল। দৈন্য-হীন ব্যক্তি কখনও আত্মাকে জয় 
করিতে পারে না। তড়িং দেখিতে বড়ই সুক্ষ্ম, জোনাকি পোকার 
চমক হইতেও তড়িতের চমক অনেক সময় দূর হতে ক্ষীণ বলিয়া 
মনে হয়; কিন্তু সেই তড়িং যখন কোন গতি-জনক-যন্তে 





(0001) সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা শত-হস্তীর বলকে স্পদ্ধা 
করিতে পারে-মহাশ্তধ্য ঘটাইতে পারে-অসন্তবকে সম্ভবে 
পরিণত করিতে পারে । তেমনি আমাদের অস্তরাত্মায় যখন 
দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মহা-মহাবলী, মহা-মহা-যোগী, 
মহা-মহা-তপন্থী, মহা-মহা-কৰম্মী, মহা-মহা জ্ঞানী যেখানে তাহা- 
দের হস্তিকার-বিশীল-বিরাট বপু, বিভূতি বৈভব, বিন্ময়কর 
বৈরাগ্য, বৈতানিক-বেদ-বাদ, বিবাদ-বৈখরী লইয়া অবশে তৃণের 
মত ভীসিয়া যায়, সেইস্থলে দৈন৷ তাহার স্বচ্ছন্দ-সহজ-শক্তিতে সব 
জয় করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেব যেখানে মোহিত হন, 
মহাজ্ঞানী ব্ৰহ্মা যেখানে বিপথে ধাবিত হন, মহা বিভূতিশালী 
বিশ্বামিত্র সৌভরি যেখানে অবশ হইয়া পড়েন, মহা-দান্তিক 
কশিপু, মহাবলী রাবণ, দমঘোষ-পুত্র যেখানে দমিত হন, দৈন্য 
সেইখানে আপনাকে জয়মীলো বিমণ্ডিত করিতে পারে ; অধিক 
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কি, দৈন্য অজিত-দনুজ দলনকেও পরাজিত করিতে পারে । দেশ 
দ্রিক্পালের দ্বারা সুরক্ষিত সাধক কিরূপে অনর্থ- দেত্যগণকে সাধন, 
সমরে দলিত করিতে পারেন, তাহ! দৈন্ের অবতার আমাদের 
দাস-গোবামি-প্রভ আত্ম-দৈন্ুচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন, 

“অসচ্ছেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ 

প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ। 

গলে বদ্ধা হন্তেহহমিতি বকভিদ্বত্র পগণে 

কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ডাং মন ইতঃ ॥”? 

কাম-ক্রোধলোভ-মোহ-মদ-মাংসর্্যরূপ বাটপান্ডগুলি পর- 
মার্থপথের পথিক আমাকে বিপথে চালিত করিয়া আমার বন্দ 
নাশ ও প্রাণ নাশ করিবার জন্য অসচ্চেষ্টারপ রজ্ব্রপাশ আমার 
গলার জড়াইয়া দিয়াছে, আর আনার প্রাণ লইয়া কসাকসি করি- 
তেছে। মন! এই সময়ে তুমি যদি দিব্য-ধামের মহাদান দৈন্ত- 
দামটি অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আর আমার আত্মরক্ষার 
উপায় নাই। তুমি এই বন্ধুহীন বন্ধুর পথের মাঝে বকশক্র কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের পথরক্ষক সেনানী বৈষ্ণবগণকে ফুকারিয়| ডাকিতে থাক; 
এই দেন্ঘ-ফুংকার নিশ্চরই তাহাদের কাণে পৌছিবে,- তাহার। 
বাটপাড়ের হাত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন । 
সাধক-জীবনে আর একট! অত্যাবশ্যক জিনিষ_-সহিষুতা। 

অনর্থ-সাগরের ক্ষ্যাপা ঢেউগুলি প্রতি-মুহর্তে আমাদিগকে অস্থির 
করিয়া হুলিতেছে। যদি কাহাকেও সত্য সত্য একসঙ্গে শত 
বৃশ্চিক দংশন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে যেইরূপ 


সাপক জীবনের ছুই একটি কথা ৬৯ 


অস্থিরতা দেখ। যায়, মনে হয়, সেই অস্থিরতা অনর্থ-সাগরে পতিত 
জীবের অস্থিরতার কোটি অংশের এক অংশও হইবে কি না, 
সন্দেহ । আনর্থ-সাগরের ক্ষণাপা ঢেউগুলি মনোধন্মরূপ ঝাপটা 
বাতাসের সঙ্গে মিতালি করিয়া একবার আমাদিগকে শরন্তাকাশে 
পারিজাতের ছবি দেখাইতেছে, আবার সাহারা-মরুভূমিতে 
টানিয়া লইয়া গির। স্বচ্ছ-সরোবরের ছায়াবাজির সঙ্গে আমা- 
দিগকে লুকোচুরি খেলা শিখাইবাব প্রলোভন দেখাইয়া সর্বস্বান্ত 
করিতেছে, কখনও বা ঘোর ঘনঘটাময় দুর্শোগ অন্ধকার রজনীতে 
আলেয়ার পাছে পাছে ছুটাইয়া আমাদিগের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া 
দিতেছে । সাধক যদি এই অনর্থ-সাগরের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে 
আত্মরক্ষা! করিতে চান, তাহ! হইলে সম্যাদ্রিকে অণকড়াইয়া 
ধরুন । এ সহ্া-াগরি কেমন সব্দ অসংসক্গ পরিত্যাগ করিয়া 
অচল, অটল, নিথরভাবে ঘুগঘুগান্তর বিষ্ণুর পরম-পদের আরতি 
করিতেছে--কত রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীশ্ষ, বা সহ্য করিয়া-- 
জগতের সব পরিবর্তন অগ্রাহ্া করিয়া--ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ- 
কারীর ধৰ্ম পরোপকার-ত্রতে দীক্ষিত হইয়া-সাধন-সহিফুত! শিক্ষা 
দিতেছে। 

আমার মনোবৃন্তিমকটাগুলিকে অনর্থ-নাচানীয়া পুতুল 
নাচাইবার মত প্রতি-যুহূত্তে এমন রকমারি করিয়া নাচাইতেছে 
যে, যদি অন্তরের ভিতরের আলোক-চিএ ভুলিবার মত কোন 
যন্্ থাকিত, তাহা হইলে প্রতি-মুহৃত্রে আমাতে কত পরিবর্তনের 
চিত্র- প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘণ্টায়__প্রতি দিবসে__প্রতি মাসে, 


A 


শী 
1 


৭° গৌড়ীয় গ্রবন্ধমালা 


বংসরে-এই ক্ষুদ্র জীবনে কত অগণিত সহম্র পরিবর্তন ও 
অস্থিরতা ঘটযাছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কিরকম 
করিয়াই না নাচিতে হইয়াছে, তাহার আলোক-চিত্র উঠাইয়া 
এ জগতের প্রদর্শনীর দোকান ঘরের 'সো-কেসের” (370৩৮০৫9০) 
ভিতর রাখিয়া দিলে আমার বাহিরের দিকের পালিশ-করা 
বৈধ্বতা আজ সকলে বেশ বুঝিতে পারিতেন। যে মন এতদূর 
পরিবর্তনশীল, তাহার হুকুম শুনিয়া যদি প্রতি-মু্রর্তে আমরা 
কাজ করিতে ধাবিত হই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থাটী ঠিক 
ফুটবলের মত হইবে । কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি নাম- 
জাদ! মার্কা-মারা খেলোয়াড়গুলির পাছুকার ঘাত-প্রতিঘাত কত 
লক্ষ-লক্ষ জীবন ধরিয়া যে খাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা 
নাই। এ কাম-ক্রোধাদি খেলোয়াড়গুলি আমাকে পাম্প 
(12) করিয়া রাখিয়াছে_কেবল আমার উপর ভাল করিয়া 
তাহাদের পায়ের কসরৎ চাঁলাইবার জন্য। আমাকে দুনিয়ার 
মাঠের মাঝে ফুলাইয়া না রাখিলে তাহাদের মজার খেলা 
হয় না। 

সাধক যদি এইরূপ সঙ্গীন অবস্থার আত্মরক্ষা করিতে চাহেন 
তাহ। হইলে তিনি আত্মধন্ম-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের সুশীতল পদ-ছায়া 
আশ্রয় করুন. তাহাদের উপদেশে সহিষুতাবৰ্ন্ম অবলম্বনপুর্র্বক 
অনুক্ষণ সন্মুখরিত-ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্তন-সাধনা করুন | কি 
করিয়া সাধক সহিষ্চুতা-অবল-স্বনে মনোধর্ম্মরূপ অস্থিরতা বা 
মায়াকে জয় করিতে পারেন, তাহা আমরা ঠাকুর-হরিদাসের 


সাধক জীবনের দুই একটি কথ? ৭১ 


আদশ-শিন্ণয় দেখিতে পাই । পাষণ্ড রামচন্দ্র খার প্রেরিত বেশ্তা। 
যখন হরিদাসের কুটারের দুয়ারে আসিয়া আপনার রূপ-যৌবনের 
পসরা উদঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন হরিদাস যে 
সহিষফ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন,_-ষে সহিষঞ্চুতার দ্বারা অসামান্থা 
অসহিঞ্চুতাকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন_-বিজয় করিয়াছিলেন, তাহ 
সকল সাধকের শিক্ষার বিবয়। হরিদাস বারাঙ্গনাকে কি 
ব্লিয়াছিলেন += 

* ও % তোমা করিমু অঙ্গীকার । 

সংখ্যা-নাম-কীর্তন যাবৎ ন! সমাপ্ত আমার ॥ 

তাবৎ ইহ] বসি’ শুন নাম-সংকীর্ন ৷ 

নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥” 

আর একদিন স্বয়ং মায়াদেবী--ফিনি মোহিনীরূপে দেবাদি- 

দেব মহাদেবকে- জীবকুলের মোহনকারী ব্ৰহ্মাদি দেবতাকে 
পৰ্য্যন্ত মোহন করিবার শক্তি ধারণ করেন, তিনি জ্যোৎক্নাবতী 
রাত্রিতে হরিদাসের কুটারের দুয়ারে আসিয়া সমুপস্থিত। ঠাকুর 
হরিদাম আবার সহিষ্ণুতার আদর্শ স্থাপন করিয়া মায়া-দেবীকে 
বলিলেন,_- 

“যাবৎ কীন্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্ত কাম। 

কীর্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ 

দ্বারে বসি’ শুন তুমি নাম সঙ্কীর্তন। 

নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব শ্রীতি-আচরণ” ॥ 


৭১ গৌডীয় প্রবন্ধমালা 


সমাপ্তি নাই -এই যজ্দের আর পূর্ণাহুতি নাই। সহিষ্ণুতা দ্বার 
অসহিষুতা-মায়া জিত হইল। অন্যান্য তাংকালিক-সাধন ব৷ 
সিদ্ধির মত এ সাধন সমাপু হইবার নহে: ব্বর্গগ্দা যেইরপ স্বর্গ 
মর্তা ও পাতাল -এই তিন লোককেই পবিত্র করিরা থাকে, এই 
সাধনও তেমনি সাধককে, সাধকের পারিপাশ্রিক সকল চেতনকে। 
আর সেই সাধন সন্বন্ধে জিভলন্ুকে পর্যন্ত মুক্ত করিয়া থাকে। 
এই সাধনের এতবড় শক্তি যে, ইহা কর্ণের ভিতর দিয়! যাহার 
মৰ্ম্মে একটুকু পৌছিয়াছে, তাহার অস্থিরতা-হৃদ্রোগ চিরতরে 
নির্মল হইয়াছে। পরম সহিষ্। হরিদাসের কীর্তন শ্রবণে 
অসহিফু-বেশ্যার হৃদয় ফিরিয়া গেল--ন্বয়ং মায়া জিত হইল 
জগতে সহহঞুতা-দ্বারা অসহিষফ্ণুতার বিজয়কাহিনী অবিনাশী 
শিলা-লিপিতে দিব্য র্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিল । 

সাধক! ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতাময় বচন ভঙ্গী লক্ষ্য করি- 
য়াছেন কি? নিক্ষপট ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব কিরূপ সুচতুর = 
কিরূপ সহিষ্ণু, দর্শন করুন- অনুভব করুন- হৃদয়ে গাথিয়া 
রাখুন। ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ুতার আদর্শে মর্কট-বৈরাগোর 
অস্থিরতা নাই -যুক্ত-বৈরাগোর নামে ছলনাও নাই-_কাপুরুয্ 
বা লোক-দেখান সাময়িক বীরত্বও নাই, আছে শুধু সহজ-সরল 
স্বাভাবিক-নিঞপট-সেবোনুখতাময়ী সহিষুতা। 

ঠাকুর হরিদাসের এই সহিষ্ণুতার আদর্শ সাধক জীবনের 
সকল সমস্তার সমাধান করিয়াছে । যখন কোন ভাগ্যবান্জীবের 


এক দিন, ছুই দিন, তিন দিন চলিয়া গেল, এ দীক্ষার আঃ 


সাধক জীবনের ছুই-একটি কথা ৭৩ 


সাধক-জাবন আর্ত হয়, তখন শত শত বাধা বিপত্তি -বিস্রাশি 
পর্বত পরিমাণ হইয়া সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। 
দেবভাগণ ভগবানকে বলিয়াছিলেন,- 

“ত্বাং সেবতাং সুরক্ৃত। বহবোহম্থরায়াঃ 

ম্বোকো বিলজ্ঘা পরনং ব্রতাং পদং তে।” 


(ভাঃ ১১৷৪৷১০ ) 
হে ভগবন্‌! তোমার সেবনকারা-পুরুষগণ দেবতাদিগের 
স্থান অতিক্রম করিয়া ( বিরজা-ত্রব্মলোকেরও পরপারস্থ ) 
তোমার পরম-পদ পরব্যোমে আরোহণ করিতেছেন দেখিয়! 
দেবতাগণ তোমার সাধকগণের সাধনায় অনেক বিদ্ু উপস্থিত 
করিয়া থাকেন। যাহার! জগতের অন্যান্-বস্ত্র বাঁ প্রয়োজন 
লাভের জন্য সাধনা করেন, তাহাদের প্রাপ্যবস্ত প্রতিছন্দিতা-দ্বারা 
প্রতি-মুছুর্তে পরাভূত ও বিনষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহাদের 
উৎকর্ষে বড় বড় দেবতাগণের বি'শব হিংসা হয় না; কাজেই 
তাহাতে বাধা-নিপন্তিও তত নাই। কিন্তু ধাহারাঁ-একমাব্র- 
পরম-গ্রয়োজন ও পরম-সিদ্ধির লাভের জন্য সাধন করিতেছেন, 
তাহাদিগের বিদ্ধ জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও যত্ব দেখা যায় । 
দেবতাগণ দেহ-গেহ-পুত্র-কলক্র, পুজাম্পদ পিতা, মাতা, ধৰ্ম্ম, কর্ম, 
পরোপকার উদারতা, বদান্ততা. স্বাস্থা-সম্পন্তি, দেশ-সমাজ, দুঃস্থ- 
সেবা, বলিদান, তীর্থ-যাত্রা, তীর্থবাস, সান্বিকতা, লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠা, 
নিজ্জন-ভজন প্রভৃতি বহু মোহিনী মুন্তি ধারণ করিয়া বিদ্ন জন্মাই- 
বার জন্য সাধকের নিকট আসিয়! উপস্থিত হয় । সাধক যদি বহু- 
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বূপিণী বিদ্ব-কীরিণী দেবতাগণের এইসকল মারা-খু্তি দেখি 
অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, তাহ। হইলে তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন, 
এই সময়ে যদি ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্তার আদর্শকে একমাঃ 
ক্ুবতারা করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি পরমপদে পৌ ছিত 
পারিবেন ; নতুবা অন্য উপায় নাই। 

যখন বিদ্বুকারিণী দেবতা দেহ-গেহ, বিবয়-বৈভব, পুত্র-কলত্র 
ববাস্থ্-সম্পদ্রূপে সাধকের নিকট আসিয়া তাহার মনোহারী 
দোকানটি খুলিয়া বসিবে, তখন সাধক হরিদাসের আদর্শে সহিধ 
হইব মায়াবিনীকে চতুরতার সহিত বলিবেন,-"তুমি একটু 
অপেক্ষা কর, তোমার অভিলাষ পুর্ণ করিব ; আমার একটু নিত 
কৰ্ম্ম বাকী আছে, সেইটুকু শেষ করিয়া লই ।” 

সাধকের কাছে তখন আবার বছুরূপিণী বিদ্বকারিণী দেবত। 
পুব্বের পোষাক কিঞ্চিৎ বদলাইয়। পরম-নিঃম্বার্পরতার পরটুন 
পরিরা দেশ-প্রীতি, সমাজ-প্রীতি, ছুঃস্থের সেবা, জীবরূপিনারা- 
রণের (1) সেখ! প্রভৃতির মনোহারিণী মুদ্তিতে উপস্থিত হইবে। 
সেবোনুখ সাধক সহিষ্ণু থাকিয়া সেই স্ুুরনুন্দরী মায়াকে বলি- 
বেন, একটু দাড়াও, তোমার মনোবাঞ্ছা অচিরেই পূর্ণ করিব 
আনার হাতের কাজটা একটু সারিয়। লইতে দাও ।” তখন কিন্তু 
এ মায়াবিনী ্থুরনুন্দরী সাধকের ধৈর্যচ্যুতি করাইবার জন 
ধস্মের বচন আওড়াইয়া বলিবেন,_ “ওহে ধান্মিক ! ওহে ভক্ত! 
তোমার দেশ-মাতৃকী আজ অতলজলপিমানে ডুবিয়া যাইতেছে, 
আর তুমি নিথর নীরব হইয়া তীরে দাড়াইয়া দেখিতেছ! 


সাধক-জীবনের ছুই একটি কথ ৭৫ 
তোমার জপ, তপ, নাম-সংকীন্তন সব ফেলিয়া রাখ; “ভজন-পুজন- 
সাধন-আরাধন| সমস্ত থাক্‌ পড়ে', আগে ঝাপাইয়া পড় 1” 

নারাবিনীর এই বচন-বিশ্তাসে_-এই পর্ম্মের কাহিনীতে = 
এই প্রাস্পর্ণা প্রত্যক্ষ-দৃষ্টান্তে সহিধু সাধক কিন্ত সুবুদ্ধি হারিয়ে 
ফেলেন না। তিনি ত তখন ঠাকুর-হরিদাসের পদ-নখকে প্ুবতারা 
করিয়া সহিফ্ুুতার সহিত বলেন,--“সুরনুন্দরি ! আপনার কথা 
ঠিক; কিন্তু আমি যদি অন্ততঃ আমার কাপড়টা একটু কষিয়! না 
লই, তাহা হইলে যে জলমগ্রকে উদ্ধার করিতে যাইয়া আমরা 
উভয়েই জড়াজড়ি করিয়া অতলে চলিয়া ঘাইব। জলে ঝাঁপ 
দিবার মত আমাকে একটুকু প্রস্থ 

সহিধু-সাধক “বিষয়; খলু স 
জানিয়া এরূপ চতুরতা ও সা 
করেন । 


হইতে দিন্‌ ৮ 


এই বাক্যের মর্ম্ম 
হফ্ণুতার সহিত মায়াকে বঞ্চনা 


প্রত 
সব্বতঃ স্তাং’ 


বহুরূপিণী বিদ্বুকারিণী দেবতা আবার যখন লাভ-পুজা 
প্রতিষ্ঠা, জনান্বন্ধ বা নির্জনান্ুবন্ধ, ভোগ সা বৈরাগ্য প্রভৃতি 
বিভিন্নরূপে সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধক তখন 
হরিদাসের আদশে সহিষ্ণু হইয়া বলেন,_-“আমার এই কীর্ন- 
দীক্ষা-ব্রতট পুর্ণ হইলেই তোমাদের সকলের অভিলাষ পুর্ণ করিব ।” 

কিন্তু এ দীক্ষার যে বিরাম নাই--এই ব্রতের যে সমাপ্তি 
মাই এ যজ্ছের যে শেব-আহুতি নাই; এই কীর্ততন-যজ্ঞ পূর্ণ 
হইতে পুর্ণতর- পূর্ণতম হইয়া নব-নবায়মান পূর্ণতমতায় পূর্ণীহুতি 
প্রাপ্ত হন। 
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সাধক যদি সাধন-সংগ্রামে জয়-মালো বিভূষিত হুই 
চাহেন, তাহা হইলে ঠাকুর-হরিদাসের সহিথুতার আদ 
জীবনের ক্রবতারা করিতে হইবে। ‘বড়’ বা “গুরু-হরিদাদে 
আদর্শে সহিঞ্চুত। আছে বলিয়াই তাহা 'যুক্তবৈরাগা” আর “ছোট 
বা ‘লঘু-হরিদাসের আদর্শে "অস্থিরতা, আছে বলিয়াই তাহা? 
নাম “মর্কট-বৈরাগা"। জীবমাত্রেই-হরিদাস। অসহিষু হইলে 
স্বরূপতঃ হরিদাস-জীবও “ছোট' বা 'লঘু' হইয়া পড়েন; আঃ 
সহিষুঃ হইয়া কীর্তন-সাধনী করিলে হরিদীস-জীব "সিদ্ধ", 'বড় 
বা 'গুরু' হইতে পারেন 

দৈন্য যেমন কৃপা পাইবার মূলীভূত-সাধন, সহিষ্চুতাঃ 
তেমনি কৃপা রক্ষা করিবার ও কৃপায় সিদ্ধ হইবার মূল-সাধন। 

আমরা সাধক-জীবনের ছুই একটী কথা-মাত্র আলোচনা 
করিলাম, ভবিষ্যতে এইবিষয়ে আরও অনেক কথা আলোচনা করি 
বার বাসনা থাকিল। 


— 0 শি 


আত্মার স্বান্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য 


এই সত্য-বাণীটী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের নিকট অভিনব 
মনে হয়। অনেক সময় তাহারা এই কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া 
দিবার চেষ্টা করেন। ইহা তাহাদের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে ; কারণ, 
দেহ ও মনরূপ কর্ম্মচারীদ্বয় যখন ঘুমন্ত মনিব আত্মাকে ঠকাইয় 


আত্মার ব্বাস্টোই দেহ-মনের স্বাস্থ্য ৭৭ 


নিজেরাই তাহার সকল সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে, 
তখন তাঙার। জগতের রঙ্গক্ষেত্রে কখনও বা আত্মার পাত্রত্ের 
নকল অভিনয় করে, কখনও বা আঙ্মার কথা একেবারে চাপা 
দিয়া অনাস্মার একচ্ছপ্র-সাম্্রাজ্য স্থাপন করিয়া ফেলে। তখন 
মনে হয়, দেহ-মনের পরিচর্যা দেহ-মনের তর্পণ করিলেই আত্মার 
তর্পণ হইবে, কিন্বা দেহ-মনের তর্পণ পর্যন্তই মানবের আশা- 
আকাজ্ষার শেষ গতি । 

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিরাও আমর 


=> 


করি, সব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচধ্যা করাই 


| অনেক সময় মনে 
কর্তবা : বহিন্মুখ মনের 
যেদিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়ঃ, বহিন্মুখ দেহের তি. গতি বা 
আকর্ষণ, তদনুকুলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্বৈর্য্য লাভ 
হইবে নাঁ। স্থুতরাং বহিম্মুখ মনের রুচির গোলামী করিয়া -- 
বহিন্নুখ দেহের আকৃষ্টির কৃষ্টি সাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে 
অগ্রসর হইব। এইখানে কিন্ত দেহ-মন মনিব-আত্মার স্বার্থে 
ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়া তাহাদের পুথক্‌ অপস্বার্থ সাপনের জন্য 
এরূপ ফাকি দিয়া থাকে। 

পরমার্থপথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন 
বিমধ, চঞ্চলতাগ্রস্ত, উৎসাহ-হীন, মৎসরতাপুর্ণ এবং দেহ ইতর- 
বিষয়ে ধাবিত কিন্বা অস্কুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয় । অনেক সময়ই 
আমরা এই দেহ-মনের অস্বাস্থ্যের প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান না 
করিয়া উহাদের বাহা-কারণকেই ‘মূল কারণ’ বলিয়া সাধারণের 
চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করি । কিন্তু যখন বৈষ্ণব-বৈগ্ভরাজ--আমাদের 
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অন্তর্ধশী চিকিংস্করূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের বাবস্টের 
করিয়া এরূপ প্রতীয়মান অধ্থাস্থ্ের নিদানটা আমাদের নিকট 
ধরিয়! দেন, তখন আমরা দেখিতে পারি, দেহ-মন আত্মাকে বঞ্চনা 
করিবার জন্য এরূপ অন্বাস্থ্ের ছদ্ম গ্রহণ করিয়াছে ৷ আব্বা 
অনুশীলনে - আত্মার উদ্ভম ও উৎসাহে জাড্য আনিবার অভিসন্ধি 
মূলে এরূপ অস্বাস্থোর অবগু্ঠন আকৃষ্ট হইয়াছে । এ অস্থাস্থোর 
উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকা মাত্র। উহা! প্রকৃত প্রস্তাবে 
দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থমর জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বর্চন। 
করিবার জন্য এরূপ জাড়্যের প্রসাধন মাখিয়া আপনাকে বা তদনু- 
গত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে। 

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে 
বঞ্চনা করিবার জন্য ‘দেহ ৫ মনের স্বাস্থোই আত্মার স্বাস্থ”. 
এইরূপ প্রবচন বা মনগড়া শাস্ত্র কল্পনা এবং তৎসহ ‘অনুকুল! 
পরিভাষার অবতারণা করিয়া অন্বুন্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই 
ইঞ্টতম ‘পথা’ বলিয়া প্রচার করি। পাছে বৈষ্ব-বৈদ্যরাজের 
দ্বারা চিকিংপিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটা ধরিয়া ফেলেন 
কিন্বা আপাত অগ্রীতিকর তিক্ত উবধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান 
করেন, তজ্জন্য তাহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের 
অধ্থাস্থোর ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, 
এইরূপ দেহের অন্বাস্থোর ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্থাস্থা 
এবং মনের অধ্থাস্থোর মবে। আম্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবং- 
সেবা, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার 


অন্তনিহিত প্রবল চেষ্টা প্রস্থত- 
ভাবে নুক্ধায়িত রহিয়াছে । 


আত্মার শ্বান্ছেই দেহ-ননের স্বাস্থ্য ৭৯ 


আত্মা যাহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মখ, দেহ-মনের সাময়িক 
অন্বাপ্থা কখনই তাহাকে তাহার শরণাগতি-বুদ্ধি হইতে ভরষ্ট করিতে 
পারে না। শ্রন্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্বদাই শরণাগত, 
দেহ-মনের সাময়িক প্রতীয়মান অন্বান্থোর মধ্যেও তিনি অন্তরে 
স্বায় পিপ্রলম্তময় ভগবদ্ুজনে অভিনিবিষ্ট এবং সাধারণ লোককে 
মনের নশ্বরতার নি প্রদর্শন-মুখে আদশ বৈরাগ্য-শিক্ষা-দাতা। 

এইজন্ই ই্রীচৈতন্তভাগবতকার ই 

“যত দেখ বৈষবের বাবহার-দুঃখ 

নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ সুখ ॥” 
আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি ব রা দেহ-মনের একটা 
নিসর্গ । যে-কোন ছলে, যে-কোন ব্যাখ্যায়, যে-কোন ৃষ্টান্তে, যে- 
কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যে ন বহিম্মখ দেহ-মনের 
কাৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অক্বাস্থের ছল করিয়া, 
কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বাঁ মানসিক 
অশান্তির কারণ গ্রদশন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা-বৈগুণ্যের 
অকাটা ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক 
আনাই দেহ-মনের নিসর্গ । এই নিসর্গ আবার বহিন্মুখ সমশীল 
ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে । তখন 
এরূপ আপাত রুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সংসঙ্গকে দূরে 
রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং এঁ চেষ্টাকে আবরণ 

করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস পরিধান করিতে দেখা যায় | 

যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন--প্রকৃত প্রস্তাবে 


১ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 
চির-স্বাস্থা লাভ করিতে চাহেন, তাহারা এরূপ সাময়িক অনর্থমং 
জাডা সব্বৈগ্ঠের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্বৈগ্যের ব্যাস্থিত 
উধব ও পথ্য, সদ্বৈগ্যের বাবস্থিত স্বাস্থানিবাস অর্থাৎ সংসঙ্ঘা- 
রামে বাস করিবেন | ন্বাস্থা-নিবাস পরিত্যাগ পুবরকী অন্ন 
অবস্থান করিয়া সদবৈ্ভের বাবস্থিত ও্ধ-পথ্য বাবহার করিবার 
একটা! প্রবৃত্তি মনেক সময় বহিম্মুখি দেহ-মনের বঞ্চনাশয়ী চেষ্টা ও 
রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থাকামী সেই সময়ে সাবধান 
থাকিবেন। স্বাস্থানিবাসে বাস করিয়। নিরন্তর স্বাস্থাময় জলবায 
সেবন না করিলে সদ্বৈছ্ধোর LE ওযধ-পথ্যের মধো কৃত্রিমতা 
বা প্রয়োগে অলসত! আসিয়া উপস্থিত হইবে | 
আমাদের সব্ধদাই স্মরণ রাখিতে হইবে,আজ্মার স্বাস্থ্যে 
দেহ-মনের স্বাস্থ্য । যাহার আত্মা সেবোনুখ, তাহার মন শান্ত। 
এইজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, _ 
“কৃষ্ভক্ত-_নিক্ষাম, অতএব শান্ত । 
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী__সকলেই অশান্ত ॥” 
যাহারা আত্মার স্বাস্থ্যান্বেণ--আত্মার স্বরূপে অবস্থান_ 
আত্মবৃত্তির অন্থশীলন পরিত্যাগ করিয়া “কোথায় শান্তি, কোথায় 
শান্তি” বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, তাহাদের শান্তির অন্বেষা 
আলেয়ার বা মৃগতৃষিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় অধিকতর শ্রমা, 
জন মাত্র। আত্মা বাহার বুস্থ অর্থাৎ হরিসেবানয়, তাহার মন, 
প্রসাদময়-_-উংসাহময়--উৎসবময়__পরশান্তিম় । তাহার দেহ 
নি্ধ_পূত - সৌম্য ও নুস্থ। তাহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ 


হই 
হই 
হইবে 


আমার প্বাস্থেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য ৮১ 
করে না, দেহ আত্মাকে বঞ্চনা করে না, তাহার মন আত্মার প্রকৃত- 
স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাহার আনুকুল্য করে। বাহ দৃষ্টিতে 
প্রবল বিপংপাঁতেও,_ছুল্পজ্ব ছূর্ধিবপাকেও দেহ-মন আত্মার 
স্ার্থেরই আন্কুলা করিরা থাকে । এইরূপ দে হ-মনের প্রাকৃততব 
অচিরেই দূরীভূত হইরা যায়, তখন চিদানন্দনয় সুদীক্ষিত, সম- 
পিত-তন্গ সেবা-্থাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীব জীবনুক্ত পদবীতে 
আরঢ় হন। এইরূপ দেহ-ধারণেই জীবের সার্থকতা, নতুবা কতক- 
গুলি রক্ত'মাংস-মেদ-মজ্জা-পৃয-ক্রেদের বোঝা বহন করিয়া জন্ম- 
জন্মান্তর ত্রিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসায় কোনই বুদ্ধিমন্তার পরিচয় 
নাই। সুতরাং সদ্বৈদ্ের পর্যযবেক্ষিত স্বাস্থানিবাদে আত্মার 
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের 
বিষয় হওয়া আবশ্যক | 


মঠবাসীর কর্তব্যাকর্তব্য বিচার 


মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যম্মিন ইতি মঠ: । যাহাতে পরমার্থ- 
শিক্ষাঘিগণ আচার্ষোর অনুগত হইয়া বাঁস করেন, তাহাই মঠ। 
মঠ ও সাধারণ গৃহের সহিত পার্থক্য এই যে, গৃহ--ভোগাগার 
আর মঠ- হরিসেবাগার। যেখানে ভোগ-প্রাবল্য, সেইখানেই 
স্ব-স্ব-প্রাধান্য-স্থাপনের প্রয়াস ; আর যেখানে অকৃত্রিম হরিসেবার 
পারিপাগ্থিকতা, সেইখানেই পূর্ণ আম্ুগত্য-ধর্ম্ম বর্তমান । 


৬২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


মঠ -ভোগিমঠ, ত্যাগিমঠ ও ভক্তিমঠ-ভেদে ত্ৰিবিধ ; বু 
ভোগিমঠ ‘মঠ’ পদ-বাচা নহে । দারী-সন্যাসি-সম্গ্রদায়ের ॥ 
সকল ভোগবদ্ধনমঠ ভোগের গুপ্থাগাররূপে বিরাজিত. তাহা") 
শব্দের ব্যভিচার মাত্র। স্রক্মবিচারে ত্যাগিমঠও প্রাকৃত নি 
মঠের তাংপর্য্য হইতে নুনাধিক ভরষ্ট। আন্গুগত্য-ধন্মাই মে 
প্রাণ ; তাহা নির্ভেদ-জ্ঞান-চেষ্টার মধ্যে অকৃত্রিমতা ও নিত্যতা রঙ 
করিতে পারে না বলিয়া অনেকে ভ্ঞানিমঠকে প্রকৃত “মঠ শা 
অভিহিত করিতে প্রস্তুত নহেন । 
অনেকের ধারণা ‘মঠ’ শব্দটি জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট হইসে 
কোন কোন ভক্তসন্প্রদায় ধার করিয়াছেন বস্তুতঃ তাহা নহে 
পারমাথিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিষ 
সেবালয়কেই অতি প্রাচীনকালে ‘মঠ’ শব্দে অভিহিত করা হইত 
আচার্ষ। শঙ্করের চারিটি মঠ-স্থাপনের বহু পুর্ব হইতে বৈষ্ণব 
চাধ্য আদি বিষুত্বামি-সপ্প্রদায়ের মঠ বিরাজিত ছিল । 
আন্ুগত্যধম্মই ভক্তির মেরুদণ্ড বা ভক্তির নামান্তর | অ 
এব আচার্ানুগত্য ভক্তিমঠেই সব্রবতোভাবে সংরক্ষিত হয়। 
ভোগাগার সমাজ বা! গৃহের মধ্যেও আনুগতে)র একটি বিকৃঃ 
প্রতিচ্ছবি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারি, তাহার কাঃ 
কোন প্রধানের আনুগত্য না থাকিলে ভোগের সৌকধ্য সারি 
হইতে পারে না_ সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। এইজন্তই গৃঃ 
বাসিগণ বিশিষ্ট গৃহপতি বা কর্তার অধীনে ও অনুশাসনে অবস্থি 
হইয়া স্ব-্ষ-ভোগ আহরণ করিয়া! থাকে। 


মঠবাসীর কর্তব্যাকর্তবা বিচার ৮৩ 


মঠে আচার্য্যের প্রতি আন্ুগত্যধর্ম্ম যদি সেইরূপ কৃত্রিম 
আন্ুগতা বা আঙ্গগত্যের বিকৃত ছায়া হয়, তাহা হইলে তাহা 
মঠবাসীকে (7) বহিন্মুখ গৃহবাসীরই অন্ত 
গৃহবাসী করিয়া তোলে । 

মঠবাসীর অপর নাম__অন্তেশাসী, শিক্ষার্থী বা নিশ্য। 
তাহারা আচার্য্য বা গুরুপদান্তিকে বাস করিয়া আচার্য্যের অভীষ্ট 
সেবা শিক্ষা করেন। আচার্ধা-সেবাই ত্রহ্মচর্য্য, আচার্ধা-সেবাই 
মঠবাসীর সন্যাস, আচার্য্য-সেবাই মঠবাসার বনে প্রস্থান, আচার্য্য- 
সেবাই মঠবাসীর প্রকৃত গাহস্থি। 3 

আচাধ্য-দেবায় কৃত্রিমতা প্রবেশ করিলে অঠ-বাস হয় না, 
ভ্ৰহ্মচর্য্য, সন্যাস, বানপ্রস্থ ও গাহ ন্থাধৰ্ম্ম৭ রক্ষিত হইতে পারে 
না। ফলের দ্বারা যেরূপ কারণ অনুমিত হয়, তদ্রপ কে. কি 
পরিমাণ মঠবাসী, তাহা আচাধ্যসেবার অকৃত্রিমতার কষ্টি- 
পাথরে ধরা পড়ে । মনুযোর চক্ষে ধূলা৷ দেওয়া যায়, ধাপ্সা দিয়া 
জগতের লোকের মুখও সাময়িক ভাবে বন্ধ করা বায়, কিম্বা নানা 
চাল চালিয়া বাহিরের সাজসজ্জা রক্ষা করা যায় ; কিন্তু ভাবের ঘরে 
চুরি করিয়া ভাবগ্রাহী জনাদ্দন্কে ঠকান যায় না, তাহাকে ঠকাইতে 
গেলে কামারকে ইস্পাত ঠকাইবার ন্যায় নিজেই ঠকিতে হয়। 

নিগুণ হরিসেবা-নিকেতন মঠে যে কেবল ব্রহ্মচাঁরিগণই 
বাস করেন, তাহা নহে : আচাধ্া-সেবাঁপরায়ণ সংযত গুহস্থগণও 
তথায় অনুক্ষণ বা সাময়িকভাবে বাস করিতে পারেন, তবে 
গৃহস্থগণ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মঠের ছারা তাহাদের 


ডট গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


কেবল সংসারিক জীবনের সুবিধা বা লাভ উঠাইয়া লইবার চে; 
করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে মঠবাসীর পরিবর্তে মঠভোঃ 
বলা যাইবে । সাংসারিক বায় বীচাইবাঁর জন্য মঠে বাস কি 
মঠের হরিসেবার অর্থের দ্বারা নিজের বা দৈহিক আত্মীয়-শ্বজনেঃ 
বন্তমান ও ভবিষ্যতের নুখন্ুবিধা অথবা আখেরের বন্দো 
করিবার বুদ্ধি উদিত হইলে মঠাভাগ হইয়া যায়। হরিমের৷ 
সম্পর্কে মঠের সহিত যে সকল জাগতিক সম্মানিত বা আচ 
ব্যক্তির পরিচয় আছে, মঠবাঁসের অভিনয়কারী গৃহস্থব্যহি 
যদি সেই সকল পরিচয়ের অবৈধ সুযোগ লইয়া তদ্দারা বাত 
গত সাংসারিক ব বৈষয়িক জীবনের উন্নতি-সাধনে যত্ববিণি৷ 
হন বা ঘুণাক্ষরেও হৃদয়ের অন্তরালে সেইরূপ সাহায্যের প্রত্যা' 
পোষণ করেন, তাহ! হইলে তাহাকে মঠবাসী না বলিয়া মা 
ভোগী বলা সমীচীন নহে কি? হয়ত’ কৌন কোন স্থানে এইরঃ 
দৃষ্টান্তও চক্ষে পতিত হইতে পারে যে, আচার্যোর প্রত্যক্ষ ৪ 
পরোক্ষ নির্দেশমতে মঠবাসী গৃহস্থের কেহ কেহ, এমন ?ি 
তাহাদের স্বজনবর্গও মঠের সাহায্যে ন্যুনাধিক পরিপুষ্ট 
প্রতিপালিত হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত কোন গভীর ও গুহা উদ্দেধ 
যুক্ত কিনা, তাহা না জানিয়া অপরের পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত 
অনুকরণ বা উহার নজির দেখাইয়া ব্যক্তিগত সাংসারিক বিষয়া 
সমুদ্ধিলীভের জন্য দাবী করা মঠবাসী হরিসেবকের কন্তব্য নহে, 
তাহা মঠভোগেরই প্রয়াস। 


মঠবাঁস করিতে করিতে এইরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তসকল ও আমারে 


মঠবাঁসীর কর্ভব্যাকভব্য বিচার ৮৫ 


চক্ষে আসিয়া পড়িতে পারে, যাহা হয়ত’ আমাদের আধ্যক্ষিকতার 
নিকট অত্যন্ত বিপ্লবী ও অসহনীয় বলিয়া বোধ হইবে। যদি 
সেইস্থানে আমাদের আধ্ক্ষিকতা সেবাব্রতের সুদৃঢ় কেন্দ্র পরি- 
ত্যাগ করিয়া গণগড্ডলিকার সহিত মংসরতার জহরব্রতে ঝাপাইয়। 
পড়ে, তাহা হইলে তথা-কথিত ন্যায়পরায়ণতার নামে সেবাময় 
প্রাণকে হারাইরা ফেলিতে হইবে । এইজন্য এইরূপ সঙ্কটে বিশেষ 
সাবধান হইতে হইবে। আমার পারিপাগ্রিকতার সমস্ত 
বিপৰ্য্যস্ত হউক, জগতের সমস্ত লোক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ুক, 
তথাপি আমি আমার সেবাব্রত পরিত্যাগ করিব না, যিনি 
এইরূপ ভীগ্স-প্রতিজ্ঞার বহ্নি ত্রহ্মাগ্নির ন্যায় সব্বদা হৃদয়ে 
জ্বালাইয়! রাখিতে পারেন, তিনিই এই জগতের মায়াযুদ্ধে জয়ী 
হন, তিনিই সত্য সত্য নিত্য মঠবাসী থাকিতে পারেন ও মঠবাসী 
থাকিয়া আচাধ্যের কৃপা-কেহন রূপে উড্ডীন হইয়া থাকেন। 

মঠবাসীর সহিত নিক্ষিঞ্চন নিজ্জনবাসী বা বৃক্ষতলবাসীব 
পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য এই যে, মঠবাসী বিধি ও অন্বশীসনের 
বশবর্তী হইয়া আচাধা-সেবা করিতে কারতে নিজমঙ্গল 
লাভ করেন; নিজ্জনিবাসী সেইরূপ কোন অনুশীসনের বশবস্তী 
হন না। 

মঠে অসংখ্য অধিকারের অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি বাস করেন, 
তাহারা হয়ত” অনেকেই অনর্থরোগ উপশমের জন্য পারমাধিক 
হাসপাতালে ভদ্থি হইয়াছেন । হাসপাতালের খাতায় তাহাদের নাম 
রেজিষ্টি হইয়াছে বলিয়াই যে তাহারা সকলেই সমান অধিকারী, 


তি গৌড়ীয় গ্রবন্ধামালা 


এইরূপ কল্পনা করা অধযৌক্তিক। বিভিন্ন অধিকারের লোর 
দেখিয়া শঞ্চাযুক্ত হইলে কখনও আমি আরোগ্যলাভ করিতে 
পারিব না। 

প্রতোকেই আচার্ধাসদবৈষ্ঠের দ্বারা চিকিংসিত হইবার যয 
করিবেন, নিজের মঙ্গলের প্রতি নিজে তীন্ধদৃ্টি রাখিবেন। 
অপরের ছিদ্র দর্শন বা অনুসন্ধান করিলে নিজের রোগত' 
সারিবেই ন! বরং উহা ভাবন। ভাবিতে ভাবিতে নিজের মধো 
সেই নিন্দিত রোগই সংক্রামিত হইয়া পড়িবে । অপরের ব্যাধি 
বা ছিদ্রের শিন্দা না করিয়া যিনি যে বিষয়ে যতটুকু সুস্থ, তিনি 
ততটুকু সেই বিষয়ে অপরকে সঞ্ভাবে, অকপটে ও অকপণতার 
সহিত সাহায্য করিবেন । যদি সাহাযা না করেন, তবে তিনি 
কিছুতেই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না; তাহাকে ক্রমে ক্রমে 
ছিদ্রান্ুসন্ধিংস্থ, না হর সেই রোগের রোগী করিয়া ফেলিবে। 
স্ঘারামে বহুব্যক্তি হরিসেবার পরস্পর সাহায্য লাভ করিবার 
জন্য এক সব্বৈগ্ঠের অধীনে বাস করিতেছেন, সেইখানে যদি 
পরস্পরের মধ্যে অকুত্রিক সহানুভূতি না থাকে, তাহা হইলে 
একজনের মঙ্গলে আর একজনের মংসরতার উদয় করাইয৷ 
পরস্পরের মধ্যে কেবল মনোমালিন্য ও প্রস্ছন্ন শত্রুতার 'নালিপা'র 
স্থষ্টি করিবে । 

অনেক সময় হয়ত’ মঠবাসিগণের মধ্যে কোন সতীর্থ অজ্ঞতা- 
ক্রমে কৌন ত্রুটি বা ভক্তিবিরুদ্ধ কাধ্যই করিয়া ফেলিয়াছেন, 
তাহার এরূপ কাৰ্যকে কেবলমাত্র প্রতিকূল সমালোচনার পেন 


মঠবাসীর কব্যাকর্ভব্য বিচার ৮৭ 


বন্ধে পুনঃ পুনঃ পিষ্টপেষণ করিতে করিতে অতিরিক্ত তিক্ত বা 
তাহার পশ্চাদ্ভাগে এ বিষয়ের গুপ্সনীলোচনায় আনন্দভোগ ন! 
করিয়া সদুদ্দেশ্য ৪ সরলতার সহিত দিষ্টবাক্য অথচ যাহাতে 
তাহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিতে পারে, এইরূপ সদ্যুক্তির 
সহিত সংসিদ্ধান্থটি বুঝাইয়! দেওয়া আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে 
তাহা কৃপাপুবর্ক নিজের আচরণে প্রতিফলিত করিহা তাহাকে 
শিক্ষা দেওয়। উচিত। পারমাথিক শিক্ষামন্দিরের শিশুগণের 
নিসর্গগত ক্রটি, বিচ্যুতি এমন কি অপরাধীসমূহের প্রতি সকল 
সময়ই অসহনীয় লগ্চডাঘাত, ব্যঙ্গ-বাকাবাণ-প্রয়োগ কিংবা 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে তাহাদের প্রতি অধিকারোচিত দয়া- 
প্রদর্শনে যে কৃপণতা করা হইবে, তংফলে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে 
বিদ্রোহী মঠবাঁসী হইবার সাহায্য করা হুইবে মাত্র । 

নঠায়তনরূপ প্রতিষ্ঠানকে একটি পূর্ণাঙ্গ পুরুষের দহিত তুলনা 
করা যাইতে পারে । মঠের বিভিন্ন নিন্মল ও সুস্থ অঙ্গ লইয়া 
সম্পূর্ণ মঠায়তনটি রচিত হইরাছে। আচাধ্য-পাদপন্প মঠায়তনের 
ভূবন-মঙ্গল অতিমত্ত্য মস্তিক-্বরূপ। মস্তিফের দ্বারাই সমস্ত অঙ্গ 
নিয়মিত ও সমস্ত অঙ্গে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে । 
মস্তিষ্ষকে বিচ্ছিন্ন করিলে অতীব শোভন অঙ্গেরও কোনই মূল্য বা 
সার্থকতা থাকে নী; আবার মস্তিক্ষকে সংযুক্ত রাখিয়াও অন্যান্য 
ইতর বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অল্পপ্রত্যঙ্গকৈ অযথা উপেক্ষা বা অনাদর 
করিলে মস্তিক্ষের সেবা-সাঁধক অঙ্গসমুহের অবমাননা করায় মস্তি- 
ফেরই সেবায় বিদ্বু উৎপাদন করা হয়। তাই যাহার আচার্যের 


৮৮ গৌড়ীয় প্রুবন্ধমালা 


প্রতি বিন্দুমীত্রও অকৃত্রিম অনুরাগ আছে, তিনি কোন মঠবাস, 
কেই, অধিকারে যিনি যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হউন, উপেক্ষা, অনাদর 
অগ্নীতি, হিংসা, দ্বেষ বা মৎসরতার চক্ষে দেখিতে পারেন না 
'কনিষ্ঠ'কে ‘পাপিষ্ঠ’ মনে না করিয়া তাহাকে জেহ ও উপদেশাদি 
দ্বারা আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক মঠায়তনের শিরঃস্বরূপ স্ত্রী গুরুপাদ- 
পদ্দের সেবায় অধিকতর সংলগ্ন ও গরিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিবেন। 

কনিষ্ঠকে সাধারণ 'খিদ্মদ্গার” মনে করিলে কিংবা কার্ধা 
কলাপে সেই সন্বন্ধটি মাত্র বজায় রাখিলে অথবা সেই সম্বন্ধ 
সংরক্ষণের জন্য কপটতার সহিত তাহাকে তোবামোদ করিলে 
কনিষ্ঠের প্রতি (কৃত্রিম) আদরের নামে যে গুপ্ত হিংসা-বচি 
ধূমায়িত করা হইবে, তাহ! ক্রমে ক্রমে ধৃমায়িত অবস্থা হইতে 
প্রজ্জলিত ব্যাপক অবস্থা লাভ করিতে পারে । কাজেই ধাহার 
লোক-শিক্ষকের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরেঃ 
শিশুগণকে সর্বাগ্রে শিক্ষা-প্রদানের ভার তাহাদের উপরই ন্তস্ত। 
হয়ত' এইস্থানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, 
কনিষ্ঠগণের শিক্ষাভার কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর স্ায়িভাবে 
নিযুক্ত না হওয়ার, অনুক্ষণ পট-পরিবর্তনের মধো তাহা আগ্থির 
হইয়া পড়ার ও সময় সময় বিভিন্ন মতাঁবলন্বীর নিয়ামক? 
অনধিকার-প্রবেশ করায় কনিষ্ঠগণের শিক্ষার গতি উন্মার্গগামী 
ও যোগত্র্ট হইয়া পডে। কিন্ত যদি আমাদের সকলের উদ্দেশ 
এক তাংপধপর ও নির্মল হয়, তবে বিভিন্ন হস্তচাঁজনা, পরি 
বর্ভনশীলতা ও বিভিন্ন নিয়ামকতের মধ্যে ও আমরা শিক্ষিত ও 


নঠবাপার কর্রবাকর্তবা বিচার ৮৯ 


শিক্ষক হইতে পারি। সেইখানে শিক্ষকের অভিমানেও নিত্য 





শিক্ষার্থীর অভিমান হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না-_“মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ 
যস্মিন্”-- এই কথাটি হৃদয়েসব্ধদাই দেদীপামান থাকে । 

“আমি শিক্ষার্থী নহি, অদ্বিতীয় শিক্ষক, আমি সব জানি’ 
এইরূপ অভিমান মঠবাসীর অভিমান নহে । মঠবাসী এইরূপ আদর্শ 
আচরণ করিবেন, যাহাতে তাহার প্রতোকটি আচরনই পরস্পরের 
শিক্ষার সহায়তা করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের বাঞ্ছনীয়, পর- 
স্পরের যথাযোগ্য অনুশাসন ও সম্মান অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হয়; আর 
যদি পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার পরস্পরের শিক্ষার আদশের 
উপকরণ প্রদান না করিয়ী কেবল প্রতিকূল সমালোচনার ইন্ধন 
সরবরাহ করে, পরস্পরের সঙ্গ পরস্পরের কামনার বস্তু না হইয়া 
বিষের ন্যায় অবাঞ্ছনীয় হয়; পরস্পরের অনুশাসন ও অভিনন্দন 
আন্তরিক প্রার্থনীয় বিষয় না হইয়া কেবল কপটতা ও কুত্রিমতাগভ 
জ্বালাময় ছু সহনীয় ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিতে 
হইবে, আমরা আচাধা-সেবার ভাৎপধ্য হইতে ভরষ্ট হইয়াছি : 
আমরা আর মঠবাসী নহি. গৃহান্বকুপবাসী হইতেও অধিকতর 
মঞ্ডকতাঁধম্মে আচ্ছন্ন হইয়াছি। আমাদের বাগ্‌বৈখরী কেবল 
ভেকের কলরবের ন্যায় স্-ব্ব-মৃত্যুবরণের পাথেয় মাত্র, আমরা 
ব্রীগুরুপাদপদ্ হইতে শ্রুত মানবজীবনের পরম পাথেয় হরি- 
কীন্তনকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। 

প্রতোক মঠবাসীই শ্রীগুরুপাদপন্ু-সেবক অপর মঠবাসী বা 
স্বমঠবাসীর প্রতি সর্বাতোভাবে যথাযোগ্য সহাহুভূতিসম্পন্ন 


উই গৌড়ীয় প্রধন্ধম।লা 


হইবেন । কোন মঠসেবক আমার অধীনস্থ বা আমার সাঙ্গ; 
প্রয়োজন-সাধক নহেন বলিয়া তাহার দিকে আমি আর 
তাকাইব না, এমন কি পিপাসা তাহাকে এক গণ্ড,ব জলও গ্রা্। 
করিব না, করিলে আমাকে অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে লই; 
হইবে, হয়ত" সেই খোঝা বহনের পারিশ্রমিক প্রতিষ্ঠাটুকু আঃ 
আমার উপরওয়ালাদের নিকট হইতে পাইব না- এইরূপ বিছা? 
করিয়া অপরের প্রতি সহান্ভতিহীন হইলে প্রত্যেক কার্ধেঃ 
আমাকে সেবার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠাশা-পারিশ্রমিক চয়ন করি 
বেড়াইতে হইবে । প্রতোকেই যদি এইরূপ প্রতোক কার্ট 
সেবার পরিমাণের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠাশার পরিমাণের খতিয়া 
খুলিয়া বসেন, তবে মঠবানীকে (?) ভোগান্ধ গুহবাপী অপেক্ষাঃ 
অধিকতর দ্ন্ধ ও সংঘর্ষপূর্ণ করিরা তুলিবে। ক্ষুদ্র ও সন্থীর্ণ গুহ 
দন্দ্রে দ্বারা বাট্টি বা সমাজের যে অহিত-সাধন ও কলমে 
প্রচার হয়, মঠবাসীগণের মধ্যে দন্দোৎপন্তিতে তাহা অপেদ 
কোটিগুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে |. অহৈতুক সেবাব্রত গছ 
কারীগণের মধ্যেও যদি প্রতিষ্ঠা-ঘুব না পাইলে কেহই তৃণভঙ্গ _ 
করেন, তবে সেইরূপ ঘুষের রাজ্যে চরমে পরস্পর ঘুষাঘুষি করি 
করিতে যদুবংশ ধ্বংশ হইয়া যায় । 

অনেক সমর মঠবাসীর অভিমান করিয়! যদি আমরা প্রা 
পরাথিতা বা 81000199) এর নিন্দা করিতে করিতে উহাকে মট 
বাসীগণের প্রতি অভিব্যাপ্ত করিয়া ফেলি অর্থাৎ মঠ-সেবকগণে 
দেবা করিলে কম্মমার্গ হইয়া যাইবে বিচার করি,আবার যীহাং 





নঠবাপীর ক্তব্যাকর্তৰ্য বিচার ৯১ 
প্রতি সেবার ভাণ দেখাইলে অনেক কিছু ' 
যাইবে, তাহাকে এইরূপভাবে সেবা () করিতে আরম্ভ করি যে, 
তিনি যুগপৎ সকলের সেবাভারে লক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে 
এরূপ উভয় প্রকার ভোগবুদ্ধি ও কুত্রিমতার নিকট হইতে হরি-গুর- 
বৈধ্ব-সেবাদেবী চিরতরে বিবার গ্রহণ করিবেন । 

পুবেরনই উক্ত হইয়াছে, আন্তুগত্য-বর্ম্ম মঠবাসের মেরুদণ্ড- 
স্বরপ। মঠবাপীর দৈনন্দিন আচরণের কোনটিই আন্ুগতা 
ধন্মকে পরিহার করিবে না। কি প্রসাদ-সম্মান-কাঁলে, কি হরি- 
কথা-শ্রবন-সময়ে, কি হরিকথা প্রচারের কালে_সকল সময়ই আন্ু- 
গতা-ধন্মী মঠবাসিগণের চরিত্রের ভূষণ-রূপে প্রকাশিত থাকিবে । 
মঠবাসী বৈধীভক্তিকে বিপধাস্ত কলি যু! স্ব-ম্ব-ভোগ-প্রাধান্ত স্থাপন 
করিতে চাহিলে উচ্চুছলতার তাণ্ডব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
হইতে মঠায়তনকে কেচ্ছাচারিতার ক্রীন়াভূমি করিয়া তুলিবে। 
গ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ভোগের পরেই মঠবাঁসিগণ ভগবতপ্রসাদ গ্রহণ 
করিবেন | ভগবংপ্রসাদগ্রহণ-কালে প্রতোকেই অহংপুবিবকা নীতি 
( অর্থাং 'আমাকে অগ্রে দাও, “আমাকে অগ্রে দাও’ এইরূপ 
বাগ্রতা ) প্রকাশ করিলে কিন্বা ‘আমাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি দাও" 
এইরূপ উৎকণ্ঠা বা স্বেচ্ছাপূর্ণা নীতি প্রকাশ করিলে প্রত্যেকেই 
পরস্পর এরূপ অনুকরণ করিতে করিতে এক মহাহট্টগোলের 
স্ট্টি করিবে। কাহারও কাহারও হয় ত ‘বুক ফাটে ত মুখ ফুটে 
না” এই নীতি-জাঁত হৃদয়-উদ্বেগ হৃদয়েই থাকিয়া গিয়া ক্ৰমে 
ক্ৰমে গুপ্ত-বিদ্রোহ বাহিরে আগ্নেয়গিরির স্থষ্টি করিতে থাকিবে, 


কু গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


এবং এরূপ বিদ্রোহী আগ্েরগিরিমালার পরস্পর সঙ্গ 
সম্মিলনে মঠায়তনের অঙ্গপ্রতাঙ্গ গুলিকে নানাপ্রকারে শিঞ্চ 
করিয়া তুলিবে ৷ 
হরিকথা-শ্রবণকালেও আমাদের আন্বগতাধণ্ম বিধে 
আবশ্যক । হয় ত’ শ্রোতার কৃত্রিম সঙ্জায় কাহারও নিক 
হরিবথা শ্রবণ করিতেছি, কিন্তু অন্তরে তাহার প্রতি অন্থারূপতা, 
পোষণ করি বাঁ কাহারও হরিকথ| কীর্তনকালে এসকল ক 
আনার জানা আছে মনে করিরী এসময় অন্য কোন হরিসেবাঃ 
কাধ্যে সদ্ব্যবহার করিবার পরিবর্তে গুল্তানিতে বা আরাম-প্রিঃ 
তায় কাটাইয়া দিই, আমার এইরূপ আদর্শ অচিরেই সংক্রাম। 
ব্যাধিতে পরিণত হইরা বহু দুর্বল মঠবাসীকে সহজেই আক্রম 
করিয়া বসিবে। শ্রীহরি-গুক-নৈষ্ব-সেবাঁয় আন্বুগত্যধন্মের অভাবে 
এইরূপ গুল্তানিপ্রিরতা আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং ক্র 
ক্রমে সর্বত্রই হরিকথা বা আত্মমঙ্গলের প্রতি অনাদর ঘটাই 
থাকে। 
অনেক সময় মঠবাসিশ্বত্রে যাহা প্রচার করি, তাহা! শুনি 
আমার ব্যক্তিগতও আগ্রহ নাই, অন্যান্য তথাকথিত মঠবাসিগণের 
রুচি নাই, প্রচার-কাঁ্ধাটি যেন বাহিরের লোকের জন্য, মঠবাসীর 
বাক্তিগত জীবন বাঁ ব্যষ্টিগত জীবনের তাহাতে কোন প্রয়োজ 
নাই। বস্তুতঃ যে কথা আমি নিজে শুনি না অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষ 
প্রতিপালন করি না বা আমার সভীর্থগণকে শুনাইতে পারি ন; 
তাহা বাহিরের লোক শুনিবে কেন? বাহিরের লোকের অজ্ঞ 


নঠবাসীর কর্ভবাকর্ভবা বিচার ৯৩ 


বোকাসমী বা মরলতার শ্ুযোগ লইয়া তাহাদিগকে যে সামযিক- 
ভাবে আমার কীন্ত নবাকো আন্াবান: করিবার চেষ্টা, তাহা যদি 
আমার ব্যক্তিগত চরিত্রে স্থারিভাবে জীবশ্থ আদর্শমু্রিতে প্রকাশিত 
ন। হয়, ভাহা হইলে বাহিরের লোক আমার দ্বারাই কিছুদিন 
পরে চতুর হইয়া আমার বিদ্রোহী হইয়া পড়িবে! বস্তুতঃ যদি 
আমি শ্রীগুরপাদপন্ধের বাস্তবসতাকীন্ভুনে একান্ত অকুত্রিম আন্ু- 
গতাধর্ম বিশিষ্ট হই, তাহা হইলে তাহাতে জগতে প্রত্যেক সরল, 
নিক্ষপট ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। 

সর্বত্র ও সর্বদা মর্যাদার সংরক্ষণ মঠবাসীর একটি প্রধান 
কর্তব্য । মঠবাসিগণ পরস্পর যথাযোগ্য মধ্যাদী রক্ষা করিয়া অনুক্ষণ 
হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। মর্যাদা কেবল যে উচ্চগামিনী 
তাহা নহে, ভাহা নিয় ও উচ্চ 9) ইহা ধ্বনি- 
প্রতিধ্বনির ন্যায় পরস্পর সন্থন্গযুক্ত | সন্মাসী, বানপ্রস্থ যেইকপ 
ব্রহ্মচারিবুন্দকে অথবা কনিষ্টগণকে হরি-গুর-বৈষ্ব-সেবা-সম্বন্ধে 
গ্বীতি, স্নেহ, আদর ও অকৃত্রিম শুভান্বধ্যানের ছার! তাহাদের মঙ্গল- 
কামনাময়ী মধ্যাদা প্রদর্শন করিবেন, কনিষ্ঠগণও সেইরূপ সন্ন্যাসী, 
বানপ্রস্থ প্রভৃতি মঠবাসীগণকে অকৃত্রিম-শ্রদ্ধা ও প্রীতিময়ী মৰ্য্যাদ! 
প্রদর্শন করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের প্রতি স্ব-ম্ব-অনুরাগের 
লক্ষণ প্রকাশ করিবেন! 

অনেক সমর সামান্ত বিষয় লইয়াই হউক্‌ বা কোন গুরুতর 
ব্যাপার লইয়াই হউক্‌, মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপন্ধের সম্মুখে 
পরস্পর বাগ বিতণ্ডা বা উচ্চবাচ্য করেন, তবে তদ্থারা কেবল যে 


৯৪ গৌডীর প্রবন্ধমালা 


মঠবামিগণের পরস্পরের প্রতি মর্ধাদা লঙ্ঘিত হয়, তাহা নষ্ট, 
স্রীগুরুপাদপন্পকেও অবহেল। করা হয় । সেবাপরাধ-প্রসঙ্গে সী 
ভগবানের সম্মুখে পরস্পর বাগ্‌ বিতণ্ডা বা উচ্চবাঁচা ‘অপরাধ’ জা? 
গণিত হইয়াছে ; সুতরাং মঠবাসিগণ যদি শ্রীগুরুপাদপন্মের মন্মু 
পরস্পর উচ্চবাচা বা বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, তবে তাহারা সেইরগ 
অপরাধের ধুর বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন । 
অনেক সময় শ্রীগুরদেব সাক্ষাংভাবে সন্মুখে উপস্থিত নাই 
মনে করিয়া আমর! যদি মঠবাসিগণের অন্ুশাসন-পমূহ উল্লঙ্ছন 
করি বা পরস্পর মতভেদ, সঙ্বর্ষ, স্বতন্্তা, যথেচ্ছাচার প্রভৃজি 
প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে তদ্দারা শ্রীগুরুপাদপদ্ধাকে মত্ত ও খণ্ডি 
বস্তু কল্পনার অপরাধে আমাদিগকে পতিত হইতে হয়। শ্রীঞ্ধ- 
দেবের আলেখাকে শ্রী গুরুপাদপদ্ম হইতে ভেদজ্ঞান কিংবা স্ত্রী গুরু 
পাদপন্ের প্রতিষ্ঠিত মঠায়তনে শ্রীগুরুপাদপদ্বোর অনুক্ষণ অস্তিঃ 
নাই- এই মর্তাবিচার হইতেই এইরূপ দুর্বব দ্ধির উদয় হয়। 
গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার” এই বিচারে মঠবাসিগ, 
আগুরুপাদপদ্বান্ুকম্পিত ও মঠের সম্পর্কে সম্পক্কিত গৃহস্থগণকেও 
যথাযোগ্য সন্মান, শ্রদ্ধা ও তাহাদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করি 
বেন। মঠবাসিগণ গৃহস্থের ছিদ্রানুসন্ধান কিংবা গৃহস্থগণ মঠ 
বাসীর ছিদ্রান্ুন্ধান করিলে পরস্পরের কাহারও হিত হইবে না 
অপিচ পরস্পরের মধ্যে অগ্রীতিকরের মাত্রাই ক্রমে ক্রমে গোপনে 
বন্ধিত হইতে হইতে কালে তাহা এক ভীষণ বিদ্বেব-বহি উদ্‌গীর! 
করিবে। পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্কা করিয়া পরস্পরের কোন্‌ কোই 


বিষয় উপলৰ্দির পক্ষে আন্ুবিধ। হইয়াছে, তাহা হরি-গুরু-বৈষবের 
আনুগত্য বুঝিতে চেষ্টা করিলেই মঙ্গলময় ফল ফলিবে। তাহা! 
না করিয়া স্ব-স্ব কায়িক, বাচিক বা মানসিক প্রাধান্ত স্থাপন বা 
প্রতিষ্ঠাশায় পরস্পরের প্রতি দোবারে লে কাহারও মঙ্গল 

নী বড়, ছু বড়না সন্যাসী 
বড, সন্ন্যাসী বড- না বানপ্রস্থ বড়, বানপ্রস্থ বড়না। ত্রহ্মচারী 
বড় এইরূপ বন্ধা। বিতগ্ডা করিয়া পরস্পর মারামারি করা অভভ্তি- 
পর তথাকথিত মঠবাসিগণের অপরিহার্য্য কর্তব্য হইলেও ভক্তি- 

হ 


x 


হইবে ন1। গৃহস্থ বড়- না ব্ৰহ্মচার 


মঠায়তনের কোনও অধিবাসীরই উহা। 

বৃত্তি ধাহার যতটা অধিক, তিনিই ততটা নিজের মঙ্গল সাধন 

করিয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন । যাহার হরি- 

সেবা-বৃত্তি কোন কারণে ততদূর প্রকাশিত নয়, তীহাকেও অকপট 

হরিসেবক অকপটভাবে সাহায্য করিবেন । কে ছোট, কে বড় 
স 


এইরূপ বৃথা তর্ক করিষ। হরিসেবার অমূল্য সময় নষ্ট করিবেন না। 





মঠবাসিগন পৃথিবীর সকলকেই যথাযোগ্য সন্মান প্রদান 
করিবেন উদ্ধতা-প্রকাশ বা আত্ম'অহমিকী দ্বারা আত্মমঙ্গল ও 
পরমঙ্গল কোনটিই সাধন করা যায় না। “তশীদপি সুনীচ, তরুর 
ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ' হইয়া অনুক্ষণ হরিকীন্তুনের প্রণালী 
কেবল যে বৈষ্ণবতা অঞ্জনের পরম পাথেয়, তাহা নহে, ইহা 
অহমিকা পুর্ণ বিমুখ মানব-সমাজকে হরিকথা শুনাইবার পক্ষে একটি 
পরম কৌশল । যে মানব-সমীজ প্রাকৃত অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া 
অনুক্ষণ ধরাকে "লরা? জ্ঞান করিতেছে, তাহার সহিত পাল্লা দিয়া 


৯৬ গৌড়ীয় প্রবদ্ধমাল। 


অহমিকা নৃতন প্রতিযোগী ইন্ধন না পাইয়া মাথা নত করি? 
কোন লোকোত্তর আচার্যোর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের অনুকরণ কিঃ 
অপরে সেই বাক্তিত্বময় জীবনীশক্তিবিহীন গুদ্ধত্যমাত্র প্রকা 
করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে | গুরুবৈষ্ঞবের নিন্দা % 
করিতে হইবে না সত্য কিন্তু বহিম্মুখগণের সহিত এমন কৌ? 
পুর্ণ বাবহার করিতে হইবে যে, তাহাদের জিহবা! যেন অপ্রার 
গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দায় কলঙ্কিত না হয়, আর আমাদের সেই 
নিন্দাপূর্ণ বাকো শ্রবণের ছুর্ভ গা না হয়। 

মঠবাসী প্রচারকগণ অকপটে নিরপেক্ষ সত্য কথা প্রচাঃ 
করিবেন, কিন্ত সত্য কথাকে এইরূপ চাচা ছোলা” করিয়া বলি! 
হইবে না, যেন অনধিকারী ব্যক্তি তাহা বুঝিতে ভুল করে, তাঃ 
হইলে ফল বিষময় হইবে । সত্য কথা বলিতে হইবে সত্য, কি 
তাহাতেও কৌশল চাই। শ্রোতার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাং 
আবশ্যক। যে, সভা-সমিতিতে সকল প্রকারের অধিকারে! 
শোতা বর্তমান, সেইস্থানে সত্য কথা বলিলেও এইরূপ কৌশট 
বলিতে হইবে যে ধাহারা একান্ত অকপট সত্যানুসন্ধিংনু, তীহাঃ 
যেন তংপ্রতি অনুরাগী ও অধিকতর অনুসন্ধিংসা সম্পন্ন হইঃ 
উঠিতে পারেন এবং যাহার! অন্যাভিলাষের অধিকারী, তাহারা: 
যেন সত্য জানিবার পরিপ্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন 
যখন তাহার। এক্সপ পরিপ্রশ্ন করিয়। নুযুক্তিপূর্ণ শ্রোতবাণী শুনি! 
শুনিতে ক্রমে ক্রমে অন্যাভিলাবের মলগুলিকে হৃদয় হইতে অ 


নঠবাপীর কর্তভবাকত্তবা বিচার ৯৭ 
সারিত করিবার ঘোগাত। লাভ করিবেন, তখন তাহারা নিজেরাই 
অটৈতব-সতোর উপপলক্ষণ-সমূহকে বাছিয়া লইতে পারিবেন 3 
তৎপুরের তাহাদিগের নিকট একেবারে চাচা ছোলা' করিয়া সতা- 
কথা বলিলে তাহারা চিরতরে সতোর বিদ্রোহী হই! পড়িবেন | 
হরিবীর্তনকারী শ্রোত্বুন্দের ক্রম-মঙ্গলের পথ চিরতরে কদ্ধ 
করিবেন না, তাহাদিগের যোগাতা। পরিবর্ধন ও পরিপ্রশ্নমূলে 
শ্রবণের সুযোগ দিবেন ৷ 

অনেক সময় হরত' অনর্থরোগে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া কেহ 
কেহ সদ্বৈষ্য বা ভুবনমঙ্গল মঠায়তন প্রভৃতির প্রতিও নানা কুবাকা 
প্রয়োগ করিতে পারেন। অভ্ঞশিশু মঙ্গলাকাজী খাতির 
প্রতিও কুবাক্য প্রয়োগ এবং হিংস্র জন্থভ্রমক্রমে বাঁ নিসর্গতী- 
নিবন্ধন উপকাঁরীর€ অপকার করিয়া থাকে । বিজ্ঞ মঠবাসী বা 
প্রচারকগণ জগতের এরূপ দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 
নানা শ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের ডালি উপহার পাইলেও 
তাহাঁদিগের প্রতি প্রতিযোগিতাপুর্ণ কুবাকা প্রয়োগ করিবেন না। 
রোগীর সহিত চিকিৎসকের প্রতিযোগিতা নাই, ছলে বলে অন্বয় 
ও বাতিরেকভাবে দয়া প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু রোগীকে 
দয়া করিতেছি, এইকথাঁও তাহাকে শুনাইতে হইবে না, কার্ধোর 
দ্বার! অনুভব করাইতে হইবে | কেবলমাত্র কথা শুনাইলে রোগী 
আপনাকে নিয়স্থানে অবস্থিত দেখিয়া চিকিংসকের বিদ্রোহী 
হইয়া পড়িবে রোগীর সহিত কৌশলপূর্ণ অথচ অকৃত্রিম শুভেচ্ছা- 
ময় গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার মঙ্গল করিতে হইবে৷ 


৯৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


অনেক সময় হয়ত’ কোন কোন অদৈবপ্রকৃতি বাক্তি ॥ 
বাঁসিগণকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পা 
হাতী যখন রাজপথ দিয়া গমন করে, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ কি 
চিৎকার করিয়া থাকে৷ ইহাই উহাদের নৈসগিকধর্ম্ম ; কিন্তু গঃ 
পৃষ্ঠে আরূঢ কোন বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই হস্তিপুষ্ঠেব উচ্চাসন হই; 
অবতরণ করিযা। কুকুরের সহিত পাল্লা দিবার জন্য কুকুরকে কা 
ডাইতে যান ন!। অতএব মঠবাঁসী বাঁ প্রচারকগণ খল-প্র্ 
বাক্তিগণের চীতকারের সহিত কোনপ্রকার প্রতিযোগিতা ; 
করিয়া উহার প্রতি বধির থাকিবেন এবং সুধীরের ন্যায় হা 
কীর্তনের জন্তাই কর্ণবেধ সম্পাদন করিবেন । 

মোটকথা, মঠবাসিগণের আচরণ যেন কখনও এইরূপ ৷ 
হয়, যাহাতে তাহাদের বাক্তিগত ক্রটী কখনও পরোক্ষভাঃ 
গুরুপাদপন্মে কলঙ্কারোপ করিতে পারে । অকৃত্রিম আচাধ্যামে 
অকপট গুরুবৈষ্ণবান্গত্য, সহিষ্ণুতা, পরস্পর প্রীতি, ন 
সৌহার্দ, প্রেম. সরলতা, অনুক্ষণ হরিসেবা-তৎপরতা, মর্যা 
সংরক্ষণ, মানদান, হরিসেবার্থ সবর্বদা ভোঁগ-ত্যাগ, অধ 
বাহিরে নিচ্ধলঙ্ক চরিত্র ও সমব্যবহার, অদম্য হরিসেবানুর! 
সত্যগর্ভ বিনয়বাক্য, অবিশ্রান্ত প্রাণবন্ত হরিকথা-শ্রবণ-কী্ 
বহিশ্নুখ আলোচনার ও সর্বপ্রকার দুঃসঙ্গের বর্জন, অনিন্দা 
নিজের অনর্থময় নিন্দিত জীবনকে গহণ ও তাহা সংশোধা 
জন্য আন্তরিক চেষ্টা প্রভৃতি সদন্ুশীলনের দ্বারা মঠবাসী দর 


৫৭ 


মঠবাসাীর কর্ভবাকর্তবা বিচার ৯৯ 


&রুপদান্থিকবামী হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবেন। শ্রীল রূপ- 
গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতরূপ যে মহৌষধি প্রকট করিয়াছেন, 
তাহা গুরুপদ্ান্তিকবানী হইয়া অকপটে অবিশ্রান্ত পান করিতে 
করিতে আমাদের অপ্রাকৃতগোবিন্দসেবার় অধিকার লাভ হইবে। 
ইহারই নাম মঠবাসী। 


অষ্টুকীল-লীলা৷ 


স্বরাটু লীলা-পুরুষোন্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ‘প্রকট! 
ও ‘অপ্রকট’ ভেদে ছুইপ্রকার। এই উভয় লীলা একই তন্ব। 
যখন অপোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ নিজন্ব গোলোকধামে বিহার করেন, 
তখন সেই লীলা 'অপ্রকটলীলা? নামে কথিত হয়। আর যখন 
শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃতধাম ও স্ব-গণসহ এই জগতে 
প্রকটিত হইয়া প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা 'প্রকট-ব্রজলীলা। 
তখন গোকুলে গোলোক অবতীর্ণ হন_ প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে 
অবতীর্ণ হইয়া অবিচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাহার প্রপঞ্চাতীত 
স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা এতিহাসিক খণ্ড স্থান, 
কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথবা আৰ্যাত্মিক কোন কল্পনা আরোপ 
বা অবাস্তব ভাব মাত্র নহে। 

প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে ছুই প্রকার । কোন 
নিনিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই 


বত গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


নৈমিত্তিকলীলা-যথা পুতনাবধাদি ও দূরপ্রবাসাদি। আর 
লীলা-পুরুষোত্তম যে লীলা৷ প্রত্যহ বা নিত্য প্রকাশ করেন, তাহাই 
নিত্যলীলা। ত্রজের অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীল1। দিবারান্্ 
অর্থাং ২৭ ঘন্টাকে ৮ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগে তিন 
ঘণ্টা অর্থাৎ ৭॥ দণ্ড বা এক প্রহর করিয়া পড়ে। এই অষ্টগ্রহর 
অর্থাং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কালই সান্তোগময় বিগ্রহ 
অপ্রাকৃত শ্রকৃষ্ণকে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রাকৃত সেবিকা তাহার 
নিজন্ব অন্ুঙরীগণের সহিত যেরপভাবে সেবা করেন- তাহার 
সহিত মিলিত হন, তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাং ধাহাদের প্রাকৃত পুরুষ 
বা স্ত্রী-অভিমান বিদুরিত হইয়াছে, যাহার! জগতের কীমনা-বাসখা 
হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাহার! চেতন-রাজ্যের সেবা-সংকন্ে 
নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ জাতমপুর্রব্রাতিগণই অষ্টকাল অপ্রাকৃত 
কথ্ঘসেবিকাগণের আন্ুগত্যে কীর্তনমুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। 
বিষয়ী জীব রুচির সহিত জড়বিবয়ের কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতে 
করিতে যেরূপ বিষয়ের অনুধ্যানেই অধিকতর সমাধিগ্রস্ত হয়, 
কামুক ব! ক্াযুকী যেরূপ রুচিবশে কামকথা। শ্রবণ-কীর্ভন করিতে 
করিতে সহজেই কামচিন্তায় ও কাম চরিতার্থ করিবার বিবিধ 
সংকল্পে ভরপুর হইয়া উঠে, তদ্রপ যাহার! জড়বিবয় হইতে মুক্ত 
হইয়াছেন, ধাহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সংকল্প- 
বিকল্প বা মনোধন্মী বিদূরিত হইয়াছে, তাহারা জড়ভাবনা-পথের 
পরপারে থে শুদ্ধপত্োজ্জল কেবল-সেবোনম্মুখতাময় চিন্তবৃত্তি আছে, - 
তাহাতে কচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদগুরুর নিকট 


অষ্টকাল-লীলা ১০১ 


হইতে শ্রবণ € অনুক্ষণ তদনুকীঞ্ন করিতে করিতে অষ্টকালীয় 
লীলার স্মরণ করিতে পারেন । 
অষ্টকাল-লীলা অষ্টকাল বা অষ্টযামে বিভক্ত হইয়াছে := 
“নিশান্বঃ প্রাতঃ পুব্বাহো মধ্যাহৃন*চাপরাহ্কঃ । 
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টো চ যথাক্রমমূ্‌ ॥ 
মধ্যাহ্ছৌ যামিনী চোভৌ বন্মুর্ভোমিতৌ স্তৌ। 
ত্রিমুহুর্ভমিতো দ্ছেয়! নিশান্ত-প্রমুখাহপরে ॥” 
অর্থাৎ (১) নিশান্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড ক), (২) 
প্রাতঃকাল ( প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড). (৩) পুর্বাই ( ছয় দণ্ড বেলা 
হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত , (8) মধ্যাহ্ন ( দ্বিপ্রহর দিবস 
হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত ৯, (৫) অপরাহ (সাড়ে 
তিনপ্রহর দিবস হইতে সন্ধা! পর্য্যন্ত ). (৬) সায়ং ( সন্ধ্যার পর 
ছয় দণ্ড) (=< প্রদোৰ ( ছয় দণ্ড রাত্রি হইতে মধারাত্র পর্যন্ত ) ও 
(৮)রাত্রি (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিনপ্রহর ঠাস পর্য্যন্ত )। 
রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয় ছয় মুহুর্ত ; অন্য সকল লীলাই তিন 
তিন মুহূর্ত । দুই দণ্ডে এক মুহৃর্ত ৷ 
সাত পঞ্চরাত্রের অন্যতম 'সনংকুমার-সংহিতা' ও 'পদ্মপুরাণ' 
প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত এই অষ্টকালীয় লীলার কথা অনর্থমুক্ত অধি- 
কারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রমে ই গুরুমুখে শ্রবণ করিতে পারেন। 
শ্রীল রপগোস্বামী প্রভু অষ্টকালীয় লীলা সম্বন্ধে যে কএকটি শ্লোক 
গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শীল কবিরাজ 





*২৪ মিনিটে এক দণ্ড, ১২ দণ্ডে ১ ঘন্টা, ৭ই দণ্ডে এক প্রহর, 
» প্রহরে ৩ ঘণ্টা । 


১০২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 
গোস্বামী প্রভু ত্রয়োবিংশতি সর্গবিশিষ্ট “শ্রগোবিন্দলীলায 
নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

এই অই্টকালীয় লীলা অতীব দুরবগাহ । ইহা কাম-ক্রোধ 
দির বশীভূত সাহিত্যিক কবি বা বিষয়ী ব্যক্তি দুরে থাকুক্‌ অতঃ 
নির্মল-চরিত্র তপন্বী-জ্ঞানী প্রভূতিরও অনধিগমা । 

“ক্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেধাগ্গমা। 

যা সাধ্য| প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাটলৌ লোযকলভা।। 

স৷ স্তাং প্রাপ্তা যয়! তাং প্রথয়িতুগধূন! মানসীমন্ত সেবাং 

ভাব্যাং রাগাধ্বপা্থৈত্র জমন্থচরিতং নৈত্যিকং তন্য নৌমি ৷" 

( ১ম সর্গ, ৩য় শোক 

তাংপর্ধ্য -শ্ৰীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্বোর প্র 
সেবা-যাহা, ব্ৰহ্মা, শিব, অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞ 
যাহা ব্রজের রাগাত্মিক ও তদন্তুগজনের গাঢ লালসা দ্বারাই এক 
লভ্য, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত মানসী সেবা দ্বারা ছে 
প্রেমসেবা লাভ করা যায়, যে মানসী সেবা শ্রীগুরুর আনুগছে 
ভাবনার পথ অতিক্রান্ত শুদ্ধ-চেতনের ভূমিকায় কীর্তন 
অকৃত্রিমভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, রাগমার্গের পথিকগণের দা 
অনুক্ষণ পরিভাবিত সেই নিত্য কৃষ্ণচরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহি 
লীলাকে এখন বিশেষভাবে কীর্তন করিবার জন্য নম 
করিতেছি। 

পাঠক! গোবিন্দলীলামৃতকারের এই উক্তি হইতে দেখি! 
পাইলেন, এই অষ্টকালীয় লীলা কি দুরবগাহ বস্তু ! অন্যাভিলার! 


৬০ 2 
অষ্টকাল-লাল। ক 


বিধয়বাসনায় সর্বদা ক্রি, কামক্রোধাদি দার! অভিভূত, 
নান! জড়ীয় সংবল্প-বিকল্পের দ্বার! প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষেত’ 
দুরের কথ! স্বয়ং অনন্তদেব, শিব এমন কি ত্রহ্মাপ্রযুখ মহাপুরুষ- 
গণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য। j 
যাহার! রাগাজ্সিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান 
প্রদর্শন পুরর্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা 
পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় 
লীল। কৃত্রিমভাবে ম্মরণ-মনন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে 
অপরাধের যে কতদূর কল এবং জগজ্জঙ্জালের আদর্শ, তাহা। 
আত্মমঙ্গলাকাজ্কী সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। যাহারা 
এইরূপ গুহাতম বস্তুকে-গুহ্ৃতম ভজনকথাকে যথা-তথা যেভাবে 
সেভাবে ছড়াইবাঁর বাঁ অনুশীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা 
করেন, তাহারাই গ্রাকৃত-সহজিয়া। কোন দিনই তাহাদের 
কৃ্ণলীলায় প্রবেশ-লীভ হইবে না মধুরক্ষিকা যেইরপ স্বচ্ছ কীচ- 
ভাগুস্থিত মধুর অবাবহিত স্পর্শ ও আস্বাদন না পাইয়াও কঠিন 
ও স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের উপরে বসিয়াই ‘মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছি' 
কল্পনা! করে, কৃত্রিম লীলাম্মরণপথের পথিকগণএ সেইরূপ আপনিই 
আপনাকে ‘রসে ডগমগ" মনে করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণলীলারস হইতে 
চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'তৃণাদপি সুনীচতা, 
'রাধারাণীর () কৃপা যাচ্ঞা” প্রভৃতির অভিনয় কেবল সম্ভোগ- 
ময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে উত্িত বিকার বিশেষ, তাহা প্রচ্ছম 
প্রতিষ্ঠাশাময়ী কপটতা, ভক্তিপথের চির-অর্গলম্বরূপ ৷ 


১০৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


একশ্রেণীর প্রাকত-সহজিয়া-সম্প্রদার নৈশ লীলা হইতে খর 
কালীয় লীলাকীর্তন-স্মরণ আরন্ত করিয়া থাকেন। কিন্ত স্ব 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপের বিচার অঙ্গুসরণ করিয়া নিশা 
লীলা হইতেই অষ্টকালীয়-লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপনে। 
দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলাযু 
শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভূ অষ্টকালীয় লীলাবিবয়ক গ্লোকাবলীর ম. 
ক্ষেপ করিয়া একটি গ্লোকে অষ্টকালের কোন্‌ কোন্‌ সময় কোঃ 
কোন্‌ লীলা অনুম্মুত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহাতেও নিশান্ত বা কুগ্তভঙ্গ-লীলা হইতে নিতালীলার সেবা 
শীলন করিবার কথা আছে। 

“কুগ্াদেগাষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনা ন্নাশনা গ্ঠা 

প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্‌ গাঃ। 

মধ্যাহ্ন চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহে 

গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদে! যঃ স কৃষ্ণোহবতার:।' 

যিনি নিশান্তে অর্থাৎ রাত্রি শেষে প্রেয়সীগণের সহিত বুঃ 
হইতে গোষ্ঠে অর্থাং নন্দগ্রামস্থ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, যিনি 
প্রাতকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা করে 
যিনি পূর্ববাহ্রে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, রি 
মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বনমধ্যে রাধার সহিত বিলাস করে? 
এবং যিনি অপরাহ্কালে গোষ্ঠে গমন ও প্রদোযে অর্থাং রজনী 


মুখে স্হৃদ্গণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমা 
দিগকে রক্ষা করুন । 


অই্কলি-লীল! ১০৫ 


প্লীগোবিন্দলীলামুতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় 
হইতে চতুর্থ সর্গ পর্ধান্ত (২) প্রাতিলীলা, পঞ্চম হইতে সপ্তম সর্গ 
পর্ধ্যন্ত-:৩) পুর্ব্বাহ্লীলা, অষ্টম হইতে: অষ্টাদশ সৰ্গ পৰ্য্যন্ত (৪) 
মধ্যাহলীলা, উনবিংশসর্গে (৫; অপরাহূলীলা, বিংশ সর্গে (৬) 
সাঁয়লীলা, একবিংশ সর্গে (৭) প্রদোষলীলা এবং দ্বাবিংশ ও ত্রয়ো- 
বিংশ সর্গে (৮) রাত্রিলীল। বণিত হইয়াছে । 

এই অষ্টকালীয় নিত্যলীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার 
অন্ুচরীগণের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনচেষ্টা ভজন- 
বিজ্ঞগণ দর্শন করিতে পারেন । অষ্টকালীয় লীলায় সবীগণের 
কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার সহিতই অধিকতর কাধ্য। শ্রীরাধাকে 
কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাহাদের সর্বতোমুখী 
চেষ্টা। তাঁহার! শ্রীরাধার সেবায়ই ব্যস্ত । শ্রীরাধার সহায়তা 
করিয়াই তাহারা সুখী । নিজেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব 

পৃথগভাবে কৃষ্ণদর্শন করিব-_ এইরূপ দূর্বদ্ধি স্রীরাধিকার 
অন্গা গোপীগণের নাই। যখন তাহারা নিশান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন, তখনও তন্থারা শ্রীরাধারই স্বুখোৎপাদনে 
চেষ্টা্বিতা। পাছে শ্রীরাধার সহিত গোপনে কৃষ্ণের মিলন-কথা 
গুরুজন জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইতে বাধ প্ৰদান করে, সেইজন্তাই তাঁহারা রাত্রি থাকিতে 
থাকিতেই শ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন | 

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করেন, সবীগণও শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সজ্জিত করিয়া দেন 


১০৬ গৌড়ীয় প্রবদ্ধমালা 


এবং গোষ্ঠ হইতে শ্রীক্চ আগমন করিয়া যাহা যাহা ভোগ 
করিবেন, সেই ভোজ দ্রব্য রন্ধনের জন্য শ্রীরাধা যশোমতী, 
অনুরোধে শ্রীরাধার সখীগণের দ্বারাই নন্দগুহে আনীত 
তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হই 
জানিয়াই সখীগণ দুতির কাধ্য ও নানাবিধ সহায়তা করি 
থাঁকেন। শ্রীরাধার প্রতি দুর্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছদ 
কুটিলম্বভাবা জটিলাকে ভুলাইয়া কুন্দলতার শ্রীরাধিকাকে নদ 
গৃহে লইয়া আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্র 
সখীগণের শ্রীরাধার পাককার্যো নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃঝে 
সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মান্র। 

এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীলা গন্ভীরচিত্তে অনুধাবন করি 
জানা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, তাহার শরীর 
সেবার সহায়তা করিবার জন্যই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা । ইহা! 
ভক্তিরাজ্যের বিচার। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাহার সর্ব 
মুখী সেবা করাই ভক্তির পথ। 

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাপমূহ কবিকল্পনা বা আরোপিত চিন 
বিশেষ নহে। এই কথাটি আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় জু 
কীমক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না 
উপন্থাপিকের কল্পনা বা কবির ব্বপ্রাজ্যের চিন্তার মত তাহারা ফে 
অষ্টকালীয় লীলাকে মনে না করেন। এইজন্যই ভজনবিদ্ঞণ' 
এই লীলা কথায় যে, প্রাকৃত বক্তিগণের প্রবেশাধিকার নাই, তাহ 
জানাইয়াছেন এবং কেশ-শেষাদির অনধিগম] এই অপ্রাকৃত লীন 
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যাহাতে প্রাকৃত চিন্তাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকারে 
প্রকাশিত না হয়, এইরূপ শপথ প্রদান করিয়াছেন। 
“আপন ভজন-কথা, না কহিবে থা তথা৷? 
অষ্টকালায় লীলা! ন্মরণান্ুশীলন একমাত্র রুচিরভূমিকায় 

জাতমণ্জুরতাতি ব্যক্তিগণের দ্বারা শুদ্ধনাম-সংকীর্তন-মুখেই সাধিত 
হইতে পারে | নিরপরাধে যথেষ্ট নাম শ্রবণ ও তদন্ুকীর্ভন করিতে 
করিতে অকৃত্রিমভাবে যে সহজ স্মরণ হয় অর্থাৎ শ্রীনামই যখন 
নাম-নাম নাম-ক্রুপ, নাম-গুণ, নাস-প রাবি ও নাম-লীলা। 
প্রকাশ করিয়া আপনাকে সন্প্রকাশিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব 
হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্তন সম্ভব নহে, আবার কীর্তন ব্যতীত ম্মর 
সম্ভব নহে। শ্রবণই কীন্তনরূপে প্রকাশিত, কীর্তনই ম্মরণরূপে প্রক- 
টিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্তন বা শ্রবণ নহে । আগে শ্রবণ, তৎপরে 
কীর্তন এবং কীর্তনমুখেই ম্মরণ। শ্রব্রণ' পৰিত্যাগ কত্রিয়া 
কীর্ভনেত্র অনুশীলন হয় না, কীৰ্তন পরিত্যাগ কৰিয়াও 
স্মৰণেৰ অনুশীলন হয় না। যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্তন 
না করিয়া থাকিতে পারেন না আবার যিনি কীর্তন করেন, 
তাহার সহজেই কীন্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। আবার যে সকল 
ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার অবণকেই 'শ্রবণ' মনে করেন, 
সেই সকল প্রাকৃতসাহজিক চিত্ত-ৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ কৌন 
দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাম্মরণে অধিকার লাভ করিতে 
পারেন না। ভজনবিজ্ঞ সদ্গুরু কখনও প্রথমেই মাটিয়াবুদ্ধিতে 
রূপ-গুণ-লীল। স্মরণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। শ্রীনাম- 
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শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পুথগভাবে রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ বা কী 
অষ্টকালীয় লীলা-ম্মরণান্গুশীলনের প্রণালী নহে। সদ্গুরুপ 
পদ্ধে সর্বতোভাবে আত্মনমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ অপরাধশুহ্টা নাম 
শ্রবণ ও নামকীর্ভন করিতে করিতে অকপট-রুচির সহিত কীট 
বিষয়ের যে স্মরণ, তাহাই ক্রমে নাম-নাম শ্রাবণ, নাম-রূপ শ্রবণ, না 
গুণ-শ্রবণ, নীম-পরিকর শ্রবণ, নাম-লীলা শ্রবণ; তাহা! আবারনায, 
নাম কীর্তন, নাম-রূপ কীর্তন, নাম-গুণ কীর্তন, নাম-পরিকর কী 
ও নাম-লীলা কীর্তন; তাহা হইতে কীর্তনমুখে নাম-নাম স্মরণ, নাঃ 
বাপ স্বরণ, নাম-গুণ স্মরণ, নাম-পরিকরত্মরণ ও নাম-লীলা স্যর 
রূপে পরিস্কুট হয়। অতএব আমর! যেন অষ্টকাল-লীলা-্মরণ 
কৃত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভগ 
পথ হইতে বিচ্যুত না হই। নামসংকীর্ভন পৰিত্যাগ করি 
স্মরণের অভিনয় কাৰিজে নামীৰ সঙ্গলাভ আমা; 
দুর্ঘট হইবে ৷ 
অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধ স্ত্রীরপগোস্বামী প্রভু যে একাদগ! 
শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া শ্রীরপানুগৰ৷ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু “গোবিন্দলীলামৃত”, গ্রীল বিশ্বনা, 
চক্রবন্তাঁ ঠাকুর “সংকল্প-কল্পদ্রম” ও « শ্রীকৃঞ্ণভাবনা মৃত” প্ৰভৃতি গর 
লিখিয়াছেন। এ সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত প্লোকে রচিত । বঙ্গভাষা; 
লিখিত 'একানপদ" ও ্ীল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিধি 
পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুর্ব মহাজনগণের বিভি 
পদ যথাস্থানে সংগ্রহ করিয়া শ্রামন্মহা প্রভুর শিক্ষাষ্ককে অষ্টকালী! 


অইঈুকাল-লীল। বি 


লীলার সহিত নুগুশ্ফিত করিয়া “ভজন-রহস্ত' নামক গ্রন্থ ও বঙ্গ 
ভাষায় তাহার পগ্ঠান্ুবদ প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর শ্রীল রূপপ্রভুর ভক্তিরসামুতসিন্ধুর_ 
“আদে শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া । 
ততোহনর্থনিবৃক্তি: স্তান্ততে। নিষ্ঠ। রুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যুদঞ্চতি। 
সাধকানাময়ং প্রেয়ঃ গ্রাছুর্ভাবে ভবে ক্রমঃ ॥” 
গ্লোক-কগিত (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃন্তি, (৬) নিষ্ঠার 
সহিত ভজন-ক্রিয়া, (8) রুচি, (৫) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম- 
বিগ্রলন্ত ও (৮) প্রেমভজন-সন্তোগ এই আটটি ভজনক্রমকে যথা- 
ক্রমে অষ্টযামের অষ্টলীলা-কীর্তন-ম্মরণান্থশীলনের সহিত সংযোজিত 
করিয়াছেন । 
প্রথমযাম সাধনে অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় “শিক্ষাষ্টকের? 
-চেতোদপণমাজ্জনং প্রভৃতি প্রথম শ্লোক, দ্বিতীয়যাম সাধনে অর্থাৎ 
প্রাতঃকালীন ভজনে শিক্ষাষ্টকের 'নায়ামকারী প্রভৃতি দ্বিতীয় 
শ্লোক, তৃতীয় যামসাধনে অর্থাৎ পূর্ববাহকালীয় ভজনে 'তৃণাদপি 
স্থনীচেন, প্রভৃতি তৃতীয় শ্লোক, চতুর্থযাম সাধনে অর্থাৎ মধ্যাহ 
কালীয় ভজনে ‘ন ধনং ন জনং প্রভৃতি চতুর্থ শ্লোক, পঞ্চম যাম 
সাধনে অর্থাৎ অপরাহণকালীয় ভজনে ‘অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং’ 
প্রভৃতি পঞ্চম শ্লোক, যষ্ঠযাম সাধনে অর্থাৎ সায়ংকালীয় ভজনে 
'নয়নং গলদশ্রধারয়!” প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্লোক, সপ্তমযাম সাধনে অর্থাৎ 
প্রদোষকালীয় ভজনে ুগায়িতং নিমেষেণ’ প্রভৃতি সপ্তম শ্লোক, 
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অষ্টমযাম সাধনে অর্থাৎ রাত্রি-লীলায় ‘আগ্লিয্া বা পাদরত৷ 
প্রভৃতি শিক্ষার্টকের অষ্টম গ্লোকের একতান প্রদর্শন করিয়াছেন: 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অষ্টকালীয় লীলাকে পুষ্প) 
করিয়া চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায় শ্রীরপানুগবর দরদ 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্নম্ এই গোৌঃ 
বাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাং শ্রীনামসংকীর্তনমুখেই অ. 
কালীয় লীলার ম্মবণানুশীলন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রদথ 
সাধুসঙ্গ, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, স্বাভাবিকী রুচি, কৃষ্ণাসক্তি উদ্দিতন 
হইলে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে লীলাম্মরণ ও ভাবভক্তিয় 
অবস্থানের অভিনয় শ্রীরূপের শিক্ষায় সব্বতোৌভাবে পরিবঙ্জিঃ 
হইয়াছে । এইজন্যই আমরা যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গলের অভিলাদ 
হই, তাহা হইলে আমাদের সর্বাগ্রে শ্রীমন্মহা প্রভুর “াশক্ষাষ্টৰ' 
ও স্ত্রীরপের “উপদেশামূত” বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সার-সমবে? 
“সাধন-পথ” শ্রী গুরুপাদ্রপন্মের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন কর 
কর্তব্য। "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি”_ এই নীতির অনুর 
করিয়া ভজনের অভিনয়ের নামে যেন “ফাজলামি” করিয়া ভজন, 
পথ হইতে আমর! চির বঞ্চিত না হই। 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জানা যায়, 

“সাধনস্মরণ-লীলা, তাহাতে না কর হেলা ।” 

কৃষ্ণবিস্থৃত জীবের কৃষ্ণস্বরণ ব্যতীত মঙ্গলের আর উপাং 

নাই। 
“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদীরবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ৷ 


অষ্টকাল লীলা সত 


২ 


স্তম্ভ শুদ্ধিং পরমাস্মভক্তিং 
জ্ঞানপ্চ বিভ্ঞানাবিরাগ-যুক্তম্‌ ॥” ৷ ভাত ১২১২1৫৫) 
কৃষ্ণের পাদপন্নঘুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় 
অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। 
ঠাহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ-গুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ- 
যুক্ত প্রেমলক্ষণ। ভক্তি লাভ হয়। 
কৃষ্ণস্বৃতি যখন বৈধ অনুশাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক 
রুচি বা লৌল্য ও আসক্তি হইতে অকৃত্রিম স্থায়ী ভাব-ভক্তিতে 
প্রকাশিত হয় এবং যখন সেই ভাব-ভক্তি কেবল! মধুর রতিকেই 
সব্বতোভাবে বরণ করে, তখন যে কৃষ্ত্মৃতি, তাহাই সর্ব্ববিধ কৃষ্ণ 
স্মৃতির পরাকাষ্ঠা। অষ্টককালীয় লীলাম্মরণ-পদ্ধতিতে জাতমধুররতি 
ভক্তগণেরই কীর্তবনমুখে স্মরণের ভজনপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। 
ইহাই সব্ধবোপাধি-বিনিম্মুক্ত পরিনিম্মল চেতনের সব্বোচ্চ সাধ্য । 
অষ্ট-কালীয় লীলাম্মরণে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য। 
“কৃষ্ণং ম্মরন্‌ জনপ্থাস্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্‌। 
তন্তং কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ 
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। 


ত্ভাবলিগ্ন,না কাৰ্য্য! ব্রজলোকানুসারতঃ ॥" 
( ভিঃ রঃ সিঃ পূৰ্ব্ব বিঃ ২!১৫০-১৫১ ) 


“বাহা, অভ্যন্তর,_ইহার হুই ত’ সাধন। 
‘বাহে’ সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥ 
“মনে” নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রি-দিনে করে ত্রজে কৃষ্ণের সেবন ৷ 


১১২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত’ লাগিয়া। 

নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্শানা হৈঞা ॥” 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২২১৫১-৫৩ ও ১৫৫) 
অনেকে উপরি উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে না পারি 
মানসী সেবাকে মনোধর্ম্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করি; 
ফেলেন । অগপ্রাকৃত মানসী সেবা মনঃ কল্পনা বা মনোধন্ম নহে 
মনোধন্দগত কৌতুহুলও লৌলাপদবাচ্য নহে, উহা! আতেব্দরিয়তর্গ 
মাত্র। মনোধর্মে সব্ধ্বোপাধিবিনিন্মুক্তং তংপরত্রেন নির্মীলম 
হৃধীকেণ হ্ৃবীকেশ-সেবনং সাধিত হয় নী। সেইখানে সাধকাছি 
মানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্যত: হৃবীক অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের ঈ* 
অর্থাৎ অধিপতি সাঁজিয়ী কল্পনা প্রভাবে লীলা-ম্মরণের নাচে 
কৃষ্ণভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে । হরিভোগ--হরিসেবা নহে 
মনোধৰ্ম্মও মাঁনসীসেবা নহে। ইহা বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হই 
মনঃকল্পনা বাঁ ইন্দিয়ভোগকেই দুষ্ট মন মানসীসেবা! বলিয়া বঞ্চনা 

করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধু সাবধান ![ 


--৮০--2 


ছু 
শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে 
১* চৈত্র সোমবার, ১৩৩৬ সন্‌। এ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্ণন 
সমাপ্ত হইয়াছে; শ্রীগৌরজন্মোংসবের পরে বিভিন্ন স্থান হই 
সমাগত ভভ্তবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। নিরন্তর অথিগ 


শ্লীগৌকুরণ্ডের তীরে ১১৩ 


ঢেট্টায কু্চবীর্ভনরত আল প্রভুণাদ ইচ্ছা করিয়াছেন, শ্রীধাম- 


মায়াপুর-যোগপীঠগথ আগৌরকুণ্ডের তীরে কয়েকদিন বাঁস করি- 
বেন। যিনি আআরাধাকুণ্ডের তীরে নিরশ্থর বান করেন, সেই শ্রীল 
দয়িতদাস প্রভুবরের এ লীলার তাংপর্য কি? এ লীলার তাৎপর্য 
রূপাগুগবর প্রভুর জহিত অমচিত্তবৃন্তিবিশিষ্ট তাহার একান্তানুগত 
নিজ জনগণেরই উপলদ্ছির বিষয়। তবে আমরা কেবল তাহার 
প্রকাশিত শিক্ষা ও শ্ৰামুখ বাণী হইতে তাহারই--কৃপায় যতটুকু 
সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাই কক জনগণের নিকট নিবেদন 
করিবার প্রয়াস করিয়া থাকি 

ওঁ বিষুঃপাদ শ্রীশ্রীল টি প্রভুবরের শ্রীমুখের বাণী 
ও আাচরণেই আমরা বহুবার লক্ষ্য করিবার সৌভাগা পাইয়াছি :_ 

“যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুন্যরাশিঃ। 

তথাতথোৎসর্পতি হৃগ্ভকম্মাং রাধাপদান্ডোজ সুধান্থুরাশিঃ 0” 

পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে যাদৃশী ভক্তি 
লাভ করেন, অকম্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শত্রীরাধাপাদপদ্মের প্রেম- 
সুধা-সমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদগত হইয়া থাকে। 

ভজনে অপরু যে সকল গ্রীকৃত-সাহজিক গৌরকুণ্ডের তীরে 
বাস অবজ্ঞা করিয়া রাংাকুণ্ডতীরে বাসের ছলনা প্রদর্শন করেন, 
সেইসকল প্রাকৃত-সাহজিকের ইন্দ্রিয়তর্পণপর চিন্তাআোতে নিজ 
অনুগত কৌমলশ্রদ্ধ জনগণ প্রধাবিত না হয়, তাহাই বোধ হয় 
ভত্রাল দয়িতদাস প্রভুবরের গৌরকুণ্ডের তীরে বাঁসলীলার 
উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম৷ 


হে গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


ব্রজবিরহিণী রাধার ভাবকান্তিবিভাবিত শরগৌর সুনানে 
কুণ্ডের তীরে ধাহারা শ্রীরূপান্ছগ গুরুবরের আন্গগত্যে দে 
করিতে করিতে বাম করেন, একমাত্র তাহাদের হৃদয়েই অকন্ধা 
প্রীরাধাপাদপদ্মের গ্রেমুধাসমুদ্র উদগত হইয়া থাকে, ইহা নুৰ 
মান নিজ জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় শ্রীল দয়িতদাঃ 
প্রভুবরের এ লীলা । 

ক্ীগৌরহরিই সর্ব্জীবের রাধাঁদাস্তে অন্ুরাগোতৎপাঁদনকারী 
ত্ৰিদণ্ডিগোস্বামিকুলচুড়ামণি শ্রীরাধারস-নুধানিধিকীর শ্রীল প্রবোধ 
নন্দ সরস্বতী প্রভৃবর গাহিয়াছেন,_ 

“আশ্চর্ধযং লবপোদরোধসি বসন্‌ শোণং দধানোইহুং শুকম্‌। 

গৌরীভুয় হরি স্বয়ং বিতন্থুতে রাধাপদাজ্জে রতিম্‌ ॥” 

অহ, শ্রীমতী রাধিকা যেইরূপ কৃষ্ণন্থুরাগরূপ অরুণ বম 
ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-শ্রেষ্ঠ! ব্রজবিরহি 
শ্্ীমতীর ভাবে গৌরাঙ্গ হইয়া আশ্চর্য্য অরুণবর্ণ বসন ধারণপূর্বব 
লবণজলধির উপকূলে রাধাপাদপন্মে রতি বিস্তার করিতেছেন । 

প্রীগৌরকুণ্ড প্রীগৌরনুন্দর হইতে অভিন্ন। শ্রীগৌরমুনা 
যেইরূপ ওদার্ধ্যময়ী লীলা বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীগৌরকুণ্ডও তত্র 
সেবোন্ুখজনে শ্রীরাধাপাদপন্নরতি প্রদানরূপ! অনপিতচরী কৃপা 
পরাকাষ্ঠা বিতরণ করিয়া থাকেন। ধিনি প্রীরূপালুগ গুরুবরে 
ূ্ণান্ুগত্যে সেবোনুখ হইয়া শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে বাস করে 
তাহারই গ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস হয়, আর যে সকল প্রাক 
সাহজিক শ্রীগৌরকুণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা বা উদাসীনতা! প্রদর্শন করি 


্রীগৌরকুণ্ডের তীরে ১১৫ 


ল্লীরাধাকুণুতীরে বাসের ছলনা! করেন, তাহাদের শুন্য গ্রন্থি অঞ্চলে 
বন্ধনের ন্যায় আত্মবর্ধনামাতর লাভ হয় এবং তাহার। শ্লীধামাপরাধী 
ও গ্রীনামাপরাধী হইহা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা অবর্ম-অনর্থ-কামের 
অতৃপ্তিরপ বিখুখতার দণ্ড-ফল প্রাপ্ত হন। এইজন্যই অহৈতুক- 
জীবে-দর়াময় গৌরজন শ্রীল প্রভূপাদ সকল শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিকে 
এ্রগৌরকুণ্ডের তীরে কুটীর নিৰ্ম্মাণ ও চতথায় বাসের জন্থা উপদেশ 
দিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকুণ্ড অনর্থ-নিন্মক্ত একান্ত নিক্ষপট ভজ- 
নানন্দিগণকেই কৃপা করিয়া থাকেন, কিন্ত উদাধ্যময়বি গ্রহ শ্রীগৌর- 
কুণ্ড অনর্থঘুক্ত বিষরী ব্যক্তিগণ্রেও অনর্থ ও কুবিষয়-চে! বিদুরিত 
করিয়া সেবোনুখতাঁ উদ্বোধনে শ্রীরাধানিজ-জনের আনুগত্য 
প্রীরাধা কুষ্-যুগল-সেবারূপ পরম পুরুবার্থ প্রদান করিয়া! থাকেন। 
ভ্ীগৌরনুন্দর যেরূপ শ্রীরাধামাধব-মিলিততন্ু, শ্রীগৌরকুণ্ডও তদ্রপ 
্রীরাধাকুণ্ড শ্ঠামকুণ্-মিলিত-তন্থ | শ্রীগৌরকুণ্ডের সেবার অনর্থ- 
যুক্ত পুরুষ ও অনর্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া যুগল সেবা লাভে অধ- 
কারী হন, ইহাই এগৌরকুণ্ডের দদার্যামরী মহিম।। 

শ্রীল প্রভুপাদ এই গৌরকুণ্ডের তীরে বাম করিবার অভি- 
লা করিয়া গত ১.ই চৈত্র সোমবার (১৩৩৬ সন) শ্রাব্রজ- 
পত্তন শ্রীচৈতন্থমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠের দিকে পরহজে চলিলেন। 
আল প্রভৃপাদের অনুগননে অনেক ভক্তই শ্রীযোগপীঠাভিমুখে 
চলিয়াছেন। আমরাও তাহাদের অনুগমন করিলাম এবং ক্রমশঃ 
ব্রীগৌরকুণ্ডের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 


১১৬ গৌড়ীয় গ্রবন্ধমালা 

শ্লীগৌরকুণ্ডের ভটদেশের শোভা বড়ই মনোরম, উত্তর: 
মহাযোগপী, শ্রীমন্দির, প্রীনিশ্ববৃক্তবীজ ও নিমাইর ন্ুৃতিকাগা। 
বিস্তৃত কদলীকানন, পুষ্পবাটিক! এবং তুলসীকীনন। তংপা 
্রীনসিংহ মন্দির | দক্ষিণ-তটে বিরাট ভক্িসুহ্বদ্‌-তোরণ, চিন 
মনি প্রান্ত-্তত্তযুগল এবং তং-সংলগ্ন স্থানেই রায় বাহাদুর শ্রী 
অবিনাশচন্দ্র বনু মহাশয়ের নুবৃহং ধর্্মশালার ভিত্তি সংস্থাগি 
হইয়াছে ৷ পশ্চিমতটে বর্ষীয়ান পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণচ 
ভক্তিভূষণ মহাশয়ের বিস্তৃত ধর্ম্মশাল। ; তংপার্থে ই রায় বাহাঢ় 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারারণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের ধন্মশালার নির্ছি 
স্থান৷ পুর্ধতটে শ্রীহরিপ্রমাদ-ধর্ম্মশালা ও পুরব্ববঙ্গবাসী-ভক্তগণ 
ধর্মশালার নিদ্দিষ্ট স্থান । শ্রীল প্রভুপাদ এ সকল গৃহস্থ ভক্তগণ 
পরম উঁদার্ধ্যময় গৌরকুণ্ডের তীরে বাসের স্থুযোগ প্রদানের জহা 
তাহাদের দ্বার! এসকল ধর্মশাঁলা-আবাসগৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করাই 
ছেন। সংসারী ব্যক্তিগণ গৃহকার্য্যেই অধিক সময় ব্যস্ত থাকে 
তথাপি যদি তাহারা শ্রীধামেও তাহাদের আবাঁসগৃহ বর্তমান আয 
চিন্তা করিয়া শ্রীধাম-বাস, শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে বাসের জন্য অর 
রাগ ও রুচিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলেও তাহাদের গৌরজনমু: 
শ্রীগৌরকথা শ্রবণ-পুর্র্বক বহু মঙ্গল লাভ হইতে পারে, অধিক 
তাহাদের অর্থান্ুকুল্ে নির্মিত গৃহসমুহে বহু শ্রীধাম-দর্শনার্থী দবা 
লাভ করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে তাহাদের দ্বার! শ্রীধামযা্ি 
গণকে শ্রীধাম-বাঁস ও প্রীধাম-সেবার সুষোগদীনরূপ পরউপকার' 
সাধিত হইবে। ইহাতে তাহাদের যে ভক্তনুখী সুকৃতি সঞচি 


শ্ীগৌরকুণ্ডের তীরে তং 


হইবে, তৎফলে তাহারা জি রই গৌরজন ও গৌরকুন্দাবের কৃপা 





গ্রীল প্রভূপাদ নিক তীরে উপস্থিত হইয়া বলি- 
লেন,_ এই স্থান ভজনের খুব অনুকুল : বেশ নিজ্জন। সম্মুখে 
বিস্তৃত প্রান্তর, অপরদিকে = শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য ; এইখানে বায়ুদেহ- 
মধ্বচার্য্যের কৃপা ও প্রচুর | সন্ধ্যা সমাগত হইলে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের 
সন্ধ্যারাত্রিকের সুমধুর *ছ-করতাল-কীসর মৃদঙ্গ-ব্বনি,তে চতুর্দ্দিক 
মুখরিত হইয়া উঠিল । সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল গুভুপাদ ভূমিষ্ 
হইয়! গ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে দণ্ডবৎ গণাঁম করিলেন ; সমবেত ভক্ত 
গণও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রী গুরুগৌরাঙ্গকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবং 
করিলেন । গল প্রভূপাদ শ্রীল বানুদেৰ প্রভুকে একটা কীর্তন গান 
করিতে বলিলেন। শ্রীল বান্ুদেব প্রভু গাহিতে লাগিলেন, 


অনাদি করম-ফলে, পড়ি’ ভবার্ণব-জলে, 
তরিবারে না দেখি উপায় । 

এবিষয়-হলীহলে, দিবানিশি হিয়! জলে, 
মন কভু স্থুখ নাহি পায় ॥ 

আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত, 
প্রবৃত্তিউন্মির তাহে খেলা । 

কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাঁড়ে দেয় ভয়, 

অবসান হৈল আনি’ বেল 1! 

জ্ঞীন-কম্ম-ঠগ ছুই, মোরে প্রতারিয়া লই, 


অবশেষে ফেলে সিদ্ধুঙ্জলে । 


১১৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধ নালা 


এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, 
কৃপা করি’ তোল মোরে বলে॥ 
পতিত কিন্করে ধরি' পাদপদ্ব-ধূলি ক” 
দেহ’ বিনোদ-সেবকে আশ্রয় । 
আমি তব নিত্যদাস, ভু লয়! মায়ার পাশ, 
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ 
গান সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে লক্ষ্য করি; 
কৃপা পূর্বক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন | প্রভুপাদ বন্দি 
লেন, এশ্বর্ধা, বীর্ধ॥ জ্ঞান, বৈরাগ্য, যশ ও শ্রীর জন্য আকা 
বহিন্মুখ জীবের নিসর্গগত | আমি স্বতন্ত্র থাকিব, অধীনে থাকি 
অপরের বিচারের অন্তর্গত থাকিতে হয়, নিজের ভোগ-যথেচ্ছা 
পরিপুরণ হয় না__এইরূপ ,ভোগময়ী বুদ্ধি আপিয়া মানবকে আযু 
গত্যধৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করে| কিন্তু বহিম্ম্ধ জীব বুঝিতে পারেন 
যে এ সকল । ধশ্বধা বীর্ধ্য-জ্ঞানাদি ) নি ত্য-বশ্ঠু-স্বরূপযুক্ত জীবে 
থাকিতে পারে না। এ সকল ঈশ-তবেই থাকিতে পারে । প্রীঃ 
কঘুনাথদাস গোগ্ামী প্রভুতে এরূপ বৈরাগ্য, এশর্ধা, জ্ঞান, বাঁধ, 
যশঃ, শ্রী সকলই স্বাভাবিকভাবে থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল; কি 
তিনি এরা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যশাদির জন্য কোনও যত করে 
নাই। সমস্ত এধ্য, ইতা, সিদ্ধি তাহার. করতলগত ছিল: 
কিন্ত তিনি কম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপন্বীর ন্যায় এশবধ্যের ভিখারী 
এখর্য,-প্রদর্শনে লোলুপ ছিলেন না। কম্মিজ্ঞানি-যোগ্ি-তপস্থী 
কখনও যে সকল এশ্বধ্যের বিন্দুমাত্র প্রাপ্তি ঘটিবে না, সেইক' 


শ্রাগৌরকুণ্ডের-তীরে ১১৯ 


আনন্ত নিখিল এধর্ধ্য এল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর পদনখে বিরা- 
জিত থাকিয়া ধন্য হইলেও শ্রীল রঘুনাথ সেই সকল এঁশ্বার্য্যের বণ্কি 
ছিলেন ন!। কল্প মায়াবাদীর ন্যায় তাহার বৈরাগ্য-চে্টাও রি 
না। তিনি কর্দ্মি-দ্ঞানি-যোগিগণ্রে হায় বৈরাগ্যের ভিক্ষুক ও 
ছিলেন না । বৈরাগ্য-সিদ্ধির অবধি তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য 
হুইয়াছিল। 
গ্রীল রঘুনাথ এরূপ বৈরাগ্যাির জন্য যত্ব করেন নাই কেন! 
জীব নিজের প্ররেযেঃর জন্য ব্যস্ত । প্রেয়ঃ-জিনিষট। খারাপ নয়, 
যদি কৃষ্ণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া হয়। কৃষ্ণকে যিনি নিজের অপেক্ষা 
শতগুণ অধিক ভালবাসেন-__কৃক্পপ্রেষ্ঠকে সহস্ৰগুণ ভালবাসেন, 
তাঁহার বিচার এইরূপ হয়, 
“আশাভরৈরমৃতসিদ্ধু নরৈঃ কথক্চিং 
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 
ত্ঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্তাসি নৈব কিং মে 
প্রাণৈত্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি ॥” 
হে বরোরু রাধে, অমৃতসমুদ্রময় আশাপ্রাচুর্য্যে আমি অতি 
কষ্টে কালাতিপাঁত করিয়াছি; এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা 
বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষে 
কি প্রয়োজন ? 
এইরূপ বৈরাগ্য-পিদ্ধি-পরাকাষ্ঠার কথা কে কখন শ্ুনিয়াছেন ? 
শ্রীল রঘুনাথ প্রভু রাধাদাস্ত ব্যতীত কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত চাহেন না। 
এত বড় বৈরাগের কথা বুলাকে সম্ভব হয় ন _ রূপের কৃপা" 


হি গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


ভিবিক্ত একান্ত জন ব্যতীত এই বৈরাগোের আদর্শ অপর এ 
বুঝিতেও পারে না। যিনি রাধাদান্ত বাতীত কৃষ্ণ পৰ্য্যন্ত চায়ে 
না, তিনি কি ইহলোকের সামান্য বৈরাগ্য, যশঃ, শ্রী, এশবর্ধা, বীচ 
জ্ঞানের জন্য যত্ব করিবেন? 
কৃষ্চপ্রেষ্ঠকে কতদূর সেবা করিলে--কৃথ্ণ প্রেষ্ঠে কতদূর গ্রীডি 
পরাকাষ্ঠা থাকিলে এইরূপ বিচার হয়। সেইদিন যেমন শ্রীচন 
মঠে গান হইয়াছিল, = 
“তোমার গরবে গরবিনী হাম 
রপদী তোমার রূপে” ইত্যাদি 
প্রাকৃত সাহজিকগন এ গান গায় বটে, কিন্তু ইহার তাং 

বুঝে না। ** লোক রাইকানুর গান করেন; কিন্তু তাহারে 
বিচারের ভুল কোথায়? রাইকানুর গানে প্রচুর সাহিত্য আছে, 
তাহা খুব কর্ণরসারন, তাহাতে মনের তর্পণ হয়। ইহাতে তাহার ' 
মনে করেন যে. তাহার! ভগবন্তক্তির কথার খুব নিকটেই আনিয়৷ 
ছেন। কিন্তু তাহাদের . অন্থুবিধ। রহিয়াছে। তাহার! নিজে 
বরণ, কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করি 
পারেন না_কেবল আত্রেন্দিয়-তর্পণ্ইে ব্যস্ত । এ সকল গা 
তাহাদের সেবা-ুদ্ধি, সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার চেষ্টা উদ্রিঃ 
হওয়ার পরিবর্তে গানের সাহিত্য, কাব্য, স্বর-তাঁন-মান-লয়ই এ 
‘বড়’ হইয়া উঠে যে, তাহাদের সুবুদ্ধিকে ডুবাইয়া দেয়। মায়া 
এমনই ছলনা! 


od @ 


ব্লীগৌবকাণ্ডের তীরে ১২১ 


“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হারৌ 
ত্রন্দামি সৌভাগাভরং প্রকাশিতুম্‌। 
বংশীবিলাল্তাননলোকনং বিন! 
বিভন্মি যং প্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা 11” 
কে আমার সামান্য প্রেমগন্ধগ নাই। তবে যে আমি 
ক্ৰন্দন করি, তাহা কেবল নিঙ্জের সৌভাগ্যাতিশযা প্রকাশ 
করিবার জন্য । বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত আমার প্রাণপতঙ্গ 
ধারণ নিরর্থক | 
আমার কৃষ্ণবহির্শ্মুখতা ইহার দ্বারাই প্রমানিত হইতেছে যে, 
কৃষ্ণের দেখা প;ইতেছি না, অথচ প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। 
“কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগির়া। 
এ অধম দাস কেন না গেল মরিয়া 1” 
আমার কৃঞ্দর্শন হইতেছে না, অথচ প্রান ধারণ করিবার 
এত সাধ! আমার মত কৃষ্ণবহিন্ম্থ আর কে? 
বহুদিন পূর্ববের কথা, একদিন আমি মহাপ্রহ্র বাড়ীতে 
আছি, ঘোর অমাবস্যা রাত্রি। পরমহংস বাবাজী মহারাজ 
(ও বিষুপাদ শ্ৰীত্ৰীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ) 
তখন ( আঁমাদেৱ বাহা দর্শনের বিচারে ! দিনের বেলায়ই চক্ষুতে 
দেখিতে পান না কিন্ত অমাবস্তার ঘোর অন্ধকারে রাত্রি ১২টার 
সময় কুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রতুর বাড়িতে আসিয়া 
উপস্থিত! কেই বা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন, কেই বাঁ নদী 
পার করাইলেন! আমি জিড্ঞাসী করিলাম,“এই ঘোর 


১২২ গৌড়ীয় গ্রবন্ধমালা 


অন্ধকার অগাবন্তার মধ্যরাত্রিতে কে আপনাকে পথ দেখাই, 
দিলেন?” আমাদের গুরুদেব তাহা শুনিয়া হাস্য করিলেন' 
তখন বৃঝিলাম, তাহাকে কৃক্কই পথ দেখাইরা দিয়াছেন। ভি 
একভাবে উম্মত হই কৃঝণানুপন্ধান করিতে করিতে শ্রীযোঃ 
পীঠে আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখন শ্রীযোগপীঠে ক্ষেত্রগাঃ 
শিবের মন্দিরের নিকট কদমতলায় থাকিতেন, ঘরে প্রবেশ কঠি 
তেন না। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর বৈরাগা, আমরা আয 
দের শ্রীগুরুদেবেই দেখিয়াছি । 

গ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপুর্বক আমাদিগের নিকট এই 
অনেক হরিকথা বলিলেন । গ্রীল প্রভূপাদের আজ্ঞা আম; 
ঞমহাগ্রভূর বাড়ীতে শ্রীমহা প্রসাদ-সন্মানার্থ গমন করিলাম 
শ্রীল প্রভূপাদের নিকট কেবল ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী থাকি 
লেন। গৌরপার্ধদ প্রীলোকনাথ-গোন্সামিপ্রভুর বংশাবত 
প্রীপাদ রমানাথ ভত্রাচার্য্য গোস্বামী মহাশয় স্্ীমন্মহা প্রভুর বাড়ী 
তত্বাবধায়ক। তিনি আমাদিগকে বিশেষ যত্বের সহিত প্র 
দাদি দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। প্রসাদ সম্মান করিয়া প্র 
প্রভুপাদের নিকট প্রত্যাবৃন্ধ হইয়া দেখিলাম, শ্রীল প্রতুগা। 
“ভক্তি-শাস্ত্রী-পরীক্ষার কাগজগুলি দেখিতেছেন। অনেক রা 
পর্য্যন্ত প্রভুপাদ কাগজ দেখিলেন এবং পরীক্ষার্থিগণের লিখি 
অনেক অংশ আমাদিগের নিকট পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন । 


ভুক্তি কি ভক্তি? 


বাঁজারে প্রচলিত ও বহুলোক-সমাদূত যে সকল ভক্তির (1) 
চিত্র ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, হাহ? কি শ্রীকৃষ্ণাকধিণী ভক্তির 
স্বরূপ? গ্রীল রপগোস্বানী প্রভুর শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অন্াঁভি- 

লাবিতাশুন্য, নিবিবশেধ-জান, ক! কাদি কর্ম, হঠ ও রাঞ্জ- 
যোগ প্রনৃতি আবরণরহিত ভক্তিই “শুদ্ধ! ভক্তি বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন। শ্রীল নরোন্তম ঠাকুর মহাশয়ের গানেও শুনিতে 
পাই, ‘কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত'। অতএব 
ভক্তির ন্যায় আপাত-প্রতীরমান মিছাতক্তিই জগতে বহুল-প্রচলিত 
আঁছে। শ্রীনন্মহা প্রভুর প্রচারিত ও শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের নিজন্ব 
শুদ্ধতক্তির স্বরূপ পুনঃ প্রকাশের জন্য ও বিঞুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরত্বতী 
গোস্বামী প্রভূপাদ যে-সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পারমাথিক 
ইতিহাসে অদ্বিতীয় । ভোগ ও ত্যাগকে কত প্রকারে ‘ভক্তি’ 
বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাহা! ভক্তিবিনোদগৌরবানীর অন্তর্ভেদী 
আলোকে পরিদর্শন করিবার যে সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র 
একান্ত ছুল্পভি। 

আলেখ্যভাগচেষ্টা- লেপ্যা, লেখা! প্রভৃতি আটপ্রকার 
ভগবন্ম্তির কথা শ্ত্রীমগ্ভাগবতাদি - শাস্ত্রে আমরা শুনিতে পাই। 
সচ্চিদানন্দ্বি গ্রহ অধোক্ষজ ভগবান্‌ স্থলবুদ্ধি বাক্তিগণের বুদ্ধিকে 
নিয়মিত করিয়া তাহার নিতাসিদ্ধ গোলোকস্থ মধ্যমীকারের কথা 
ভুলোকে জানাইবার জন্য ভগবান্‌ আলেখ্যাদি বিচিত্রতায় 





১২৪ গৌড়ীয় প্রনন্ধমালা 


প্রকাশিত হন। আচার্ধাপাদপদ্ হইতে শ্রবণ করিঝাছি”_অগ্রাকক 
আলেখ্য অবতার দ্ৰষ্টা, দৃশ্য নহেন, আর পুজক দৃশ্ঠজাতীয়-: 
নহেন, অর্থাৎ আলেখ্যাবতারের রূপ বা সৌন্দর্য্য আমরা ভোঃ 
করিতে পারি না। নিতাসিদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরপ আলেখ্যাবতাঃ 
আমাদের নির্ল্মল-স্বরূপের সেবাময় রূপ ও সৌন্দর্য্য ভো 
করেন। যখন আলেখ্যাবতারকে আমাদের নির্ম্মল-হবরণেঃ 
সৌন্দর্য্য ভোগ করাইতে পারি, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে আমারে 
আলেখ্য দর্শন ও আলেখোর সেবা হয়। বেঞ্চব-দর্শনের এতা 
কথা আর কোথাও প্রচারিত নাই। 

আমরা অনেক ধনী, বিষয়ীর বাড়ির বৈঠকখানায়, দোকানী! 
দোকানে, ধামিক নামধারী ব্যক্তিগণের আহ্িকঘরে বা! ঠাকুরঘর 
ভোগলোনুপ চক্ষুর তৃপ্িকর নানাবর্ণের চিত্র দেখিতে পাই। 
এ সকল চিত্র ঠাকুরদেবতার চিত্র বটে। তাহার প্রাকৃতিক দ্‌ 
বাঁ প্রাকৃতিক নগ্ননারী চিত্র না রাখিয়া ঠাকুর-দেবতার চিত্রদ্বারা ঘর 
সাঁজাইয়া থাকেন । 

সেইদিন এক বিশিষ্ট ধনীর নবনির্মিত স্ুরম্য গৃহে ভারতে 
বিশেষ বিশেষ শিল্পবিগার উৎকর্ষ নির্দেশক বিষুচিত্রের সমাবে 
আমাদের দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিয়াছিল। এ গৃহাটকে চিত্রশিরের 
একটি মনোভিরাম প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিছু 
সেই স্থানটি কোন ধনী ব্যবসারীর দপ্তরখানা। ধনী গৃহস্বামী 
আলেখ্যের দিকে পদ প্রসারণপুব্বক অতিমুল্যবান্‌ ভাত্রকুটের ধ্ঃ: 
উদ্‌্গীরণ করিতে করিতে বিষ্ণুর চিত্রপট-শৌভিত গৃহটা্ে 


ভুক্তি ক ভাক্ত? ১২৫ 


ধূমায়িত করিয়। রাখিয়াছেন । দূর হইতে মনে হইতেছিল, -ইহা 
কি দেবতার ঘরে সুগন্ধি ধূপের ধূ্? গৃহম্বামী তাঙ্ুল চরণ ও 
তাগ্রকুটের ধু উদগীরণ করিতে করিতে উচ্চকণে কির দালা- 
লের সহিত দর কনাকঘি করিতে ছিলেন । অন্যে ইহাকে কুষ্ণ- 
কোলাহল বা এরূপ তাত্রকুটের ধৃ্ উদ্গীরণকে দেবতার আরতি 
বলিয়া দর্শন করেন কি না জানি না, কিন্তু যাহার! কপটতা করিয়া 
সেইরূপ আন্করণিকই অধিকার প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রাপ্ত 
হন নাই, তাহাদের বিচার সেইখানে কি হইবে? উক্ত ধনীর 
দপ্যর খানায় কি উদ্দেশ্যে এ সকল আলেখ্য প্রাচীরগাত্রে চিরসং- 
বদ্ধ হইয়াছে? ই’হাঁর! কি অর্চ্চা ? অর্চা হইলে অঙ্গার মত 
পুজা হয় না কেন? গুরুবর্গের সম্মুখে কি সাধারণ সামাজিক 
ব্যক্তিগণও পদপ্রসারণ করিয়া তাত্রকুটাদি সেবন করিয়া থাকেন? 
প্রাকৃতিক দৃশ্য ভোগ করা অপেক্ষাও বিষ্ণুর আলেখাকে ভোগ 
করিবার কৌশলের মধ্যে কি অধিকতর পুতিগন্ধময় কাম-পিপাসা! 
লুক্কায়িত নাই? যাহার! সোজা্ুজিভাবে ঘর সাজাইবার জন্য 
এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্তি করিবার জন্য সিনারী” 
প্রভৃতি চিত্র বৈঠকখানায় সংরক্ষণ করেন, উহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট- 
ভাবে সকলেই ধরিতে পারেন; কিন্তু ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা 
পাইবার জন্য অথচ নেপথ্যে বিষ্ণুকে ভোগ করিবার জন্য _বিষ্ণু- 
দ্বারা বহিন্মুখ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করাইয়া লইবার জন্য বিষ্ণু-বিগ্রহের 
চিত্রাদি সংরক্ষণের মধ্যে যে কিরূপ ছুর্দমনীয় প্রচ্ছন্ন-ভোগচেষ্ট 
আছে, তাহা জগতের শতকরা প্রায় শতজন লৌকেরই ধরিবার 


১২৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা | 
কামনার উদয় করায়, সেই তুলসীগন্ধ যদি আমাদের ভোগপপঃ| 
প্রচ্ছন্নভাবে উদয় করাইয়া দেয়, গোবিন্দভোগ চাউলের সৌ 
যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৰ্পণ পিপাসার উদ্রেক করিবার পরিবর্তে নি 
ন্দ্িয় বা লোকেন্দ্রিয় তর্পণ-পিপাসা গুপ্তভাবে বাড়াইয়া তোর 
তবেই বিপদ্‌ । সেইখানে অর্চ্চার পুজা না হইয়া অর্চাভোগে। 
চেষ্টা হইয়া পড়ে। অর্চাকে দণ্ডায়মান রাখিয়! তন্দার! জীবন: 
র্জন, বিষয়ীর সাংসারিক অভ্যুদয়ের জন্য বা শারীরিক ও মাননি 
ব্যাধি নিবারণের জন্য দেবলের দ্বার! অর্চচার পুজা (), কোন অযু 
ভিলাষের সহিত অর্চার চরণে ({) তুলসী প্রদান, অর্চচার নিন 
মানত করা, অর্চার সম্মুখে বাক্তিবিশেবকে তৌলদণ্ডে মানি! 
তৎপরিমাণ দ্রব্যাদি প্রদান করিবার অভিনয় _ সমস্তই আর্চা 
ভৌগবুদ্ধি! ভগবান্কে ভোগা দিবার জন্য ভগবানের উপ 
চালাকি খেলিবাঁর জন্য অনেক কিছুই ভক্তির নামে বাজারে প্র 
লিত রহিয়াছে। তথাকথিত বৈষ্তব-পরিবারের কোন কো? 
বাক্তিকে দেখিয়াছি_-াহারা কালীঘাটে গিয়া ছাগের মূ 
জিজ্ঞাসা করেন এবং দর কৰাকবি করিয়া ছাগের যে মূলা সবি! 


হয়, সেই মূল্যে সন্দেশ কিনিয়| জগজ্জনীর নৈবেগ্ত প্রদান কি 


থাকেন। ভক্তির নামে কতবড় চালাকি। কালী ও রঃ 
উভয়কেই সন্তষ্ট করা হইল। কিন্ত ফুটো হাঁড়িতে জল ধা 
করিতে গিয়া চরমে সকলই নষ্ট হয়। বিষ্ণু সমস্ত চালাকের 
উপর আরও বড় চালাক। তার সঙ্গে চালাকী চলে না। 


সঙ্গীত ভোগ- সন্ধীর্তন কলিকালের পরমধর্ম্ম বলি 




















তন্যাদে 


ভূক্তি কি ভক্তি 
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প্রচার করিয়াছেন : কিন্তু বহিপুখ ও কামী কপট 


(মানবের মনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গেই মাঘাদেবী ছিদ্র খুজিয়া 
এ 


 বাইতোছেন । তথাকথিত ধর্মের বাজারে সঙ্গীত-ভোগ ব্যাপারটি 


এক্তি বলিয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। এতদিন লোকে 


nr 


কাণে 


লহ! 


মায়! 


Kt) 


স্তনকে অশিক্ষিত বৈরাগিগণের বর্ম ও ভাবুকতার অভিবাক্তি 
বলয়] ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্ত বর্তমানের উচ্চশিক্ষিত সমাজের 


কাণে যখন মারাদেবী মন্ত প্রদান করিযু! বলিলেন যে, 
র্তনকে তোমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্বির একটি বি শট ব্যাপার করিয়া 


কী 
ইতে পার; তখন শিক্ষিত সমাজ ব্যাধ-সঙ্গ।ত-লুক্ধ যৃগের ন্যায় 


দেবীর কথায় সঙ্ধীর্ঘনকে ভোগ করিবার জন্য দলে দলে 


 বাপাইং | পড়িলেন। তাই আজকাল অনেক শিক্ষিত বাক্তির মুখেই 


NY 





“s 








তে পাওয়া যায় “আমি সঙ্ধীৰ্তন খুব ভাঁলবাসি', কেহ কেহ 
২. 


বলেন. 'আমার পদাবলী গান বড় ভাল লাগে। “আমি ভাল- 
বাগি’ বা “আমীর ভাললাগা" যে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, ইহা আমরা 
' গর্্ুখী আচার্য্যের কৃপা-বাতীত ধরিতে পারি না। ধাহারা 
| (লেন, আমার সন্ধীর্তন ভাল লাগে’, শ্রেয়োবিতরণকীরিণী হরি- 
হার কীর্তন আরস্ত হইলে তাহাদিগকে আসর পরিত্যাগ করিতে 
| দেখা যায়। মঙ্গলদায়িনী হরিকথাগুলি তাহানের কর্ণে সহ্য হয় 
৷ না, বড় তিক্ত বোধ হর । অনর্থযুক্ত ব্ক্তিগণের অনর্থোপশমের 
খা ভাল লাগে ন! - রাসলীলার কথা ভাল লাগে । আসল কথা, 
 অহাদের মহাজনের পদাবলীর কাব্য ও সাহিত্য ভাল লাগে. 


সর তাল-মান-লয় ভাল লাগে। জীল নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের 


গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা | 


রা... বির তব মং | 
ৰ জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হব তাতে অন্ুরক্ত!, ধীর 


গাৱিন্দ সেবা, ন! পূজিব দেবীদেবা”, 'হইয়া মায়ার দাস করি a 
অভিলাষ’ গানগুলি তত ভাল লাগে না, যত ভাল লাগে আচ 
রসে বাঁদর নিশি’ ইত্যাদি সন্তোগবাদের সঙ্গীত । 

অনেক সময় ‘ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন’, 'যশোমতীনন্দ' 
কিংস! তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম’ গান করিতে করিতে আম 
তাহার স্থুর-তান-মান-লয়েই ভাসিয়া যাই, অর্থাৎ এ Ul 
সঙ্গীতের সুর ভোগ করিতে গিয়া সঙ্গীতের উপদেশের গা 
যবনিকা টানিয়া দেই। শ্রোতার দিক্‌ হইতে অনেক সময় 
গানের ফরমাস্‌ হয় সুরের বাহার দেখিয়া, অর্থাৎ গানের? 
সুরটিতে আমাদের ইন্দরিয়তর্পণ বেশী হয়, সেই গানটিকে আম 
আদর করিয়া থাঁকি। কিন্ত আমাদের মঙ্গলকামী আচার্ধযাদ 
আমাদিগকে সেই গানই কীর্তন করিতে বলেন, যে গানে কৃষে 
ন্দরিয়তর্পণ হয় ও আমাদের মঙ্গল হয়। শ্রীল প্রভুপাদের চরিঃ 
আমরা দেখিয়াছি ও তাহার লিখিত আত্মচরিতে শুনিয়াছিং 
তিনি সর্বদাই গানের সুর-মান-তালের দিকে নজর না রাখি 
গানের কথা বা উপদেশগুলিকেই স্পষ্টভাবে শুনিতে চাহে 
আধুনিক কালে বেষ্ণবধর্ম্মের ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জা 
জাগতিক অনেক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি সঙ্গীতভোগী হইয়া পড়ি! 
ছেন। তাহারা মনে করিয়াছেন, যদি কৌন কোন উচ্চশিক্ষিত বারি 
বা ছু'তিন হাজার টাকা মাহিয়ানার বিষয়ী ব্যক্তি পদাবলী স্বর 
করেন, কিংবা কোন স্থশিক্ষিত! মহিলা চত্তীদাস-বিগ্ভাপতির গ 
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লীন করেন, 
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গার সম্পন্ডিশালী ব্যক্তি মুদ্গবাদক হন, বহু বহু 
জ্রমিদার ও নামজাদা কবি ও সাহিত্যিকগন সেই সকল গানের 
হার ধরেন, তাহা হইলে, চণ্ডীদাস, বিগ্ভাপতি কিংবা পদাবলী 
কর্ড মহাজনগণের বাঁ স্গীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর 
রান কোটিগুণে তাহারা বাড়াইয়া দিলেন  প্রচ্ছন্-প্তিষ্ঠা 


| কামনা, সন্ীর্ভল সন্ভোগ-পিপাসা ও প্রচ্ছন্ন-রিরংসামূলে এই সকল 


ভোগের উৎপাত ভক্তির নামে বাজারে প্রচলিত হইতেছে । 
তৌর্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত « বাদ্য কৃষ্ণেন্ৰিয়তপ্ণপর হইলেই 
তাহা আর. ব্যসন বা পাপে পরিণত হয় না; কিন্তু কৃষেন্দরিয় তর্পণ 


৷ করিবার নামে তাহাতে আত্রেন্দ্রিয়তপণ বা সন্তোগপিপাসা প্রচ্ছন্ন 


থাকিলেই তাহা সৰ্ব্বনাশ করার । সেই পাপ হইতে ত্রাণ পাওয়া 
নুদ্ফর | 

সেইদিন পুরীতে শ্ৰীপুরুষোত্তমমঠে ' আসিয়া পূৰ্বববঙ্গবাদী 
জনৈক উচ্চপদস্থ প্রবীণব্যক্তি আমাদিগকে বিনামূল্যে একটি 


উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_ “আপনারা গ্রামে 
| গ্রামে গিয়া ‘লাগল হরিলুটের বাহার, লুটে নে'রে তোরা" এই 
৷ গানটি মধুরস্বরে কীর্তন করিতে করিতে বালক-বৃদ্ধ ্্রী-পুরুষ 
| -মকলকে মাতাইয়া হরিনাম দিতে থাকুন । তাহা হইলে হিন্দু 
| ধর্্মাবলন্থী যে-সকল লোক বিধর্ম গ্রহণ করিতেছে. তাহাদিগকে 
মে আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন 1” প্রবীণ ভদ্রলোকটির 
উপদেশে যে ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা তাহাকে 


ব্ধাইতে চেষ্টা, করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের বহিষ্ষ্র্খতা এতই 


১৩২ শৌড়ীয় প্রবন্ধনালা 


প্রবল ও অপরিবর্তনীর যে, তাহা কিছুতেই বহি ুখ ভাব রা 
ত্যাগ করিয়াও করিতে চাহে না। ভোগই ভবের বাজারে চি 
ভাণ্ডারের মে শীমুদ্রারূপে বুলোককে ঠকাইতেছে । 
শ্রীধাম-ভোগ- একসমর কৌন ভাগবত-পাঠক () শ্রোতীগণ 
বলিতেছিলেন, ‘দেখুন, পর্ম্মক্ষেত্রগুলি সমস্তই স্বান্্য-নিবাদ 
প্রয়াগ, কাশী, মথুরা, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, কুরুক্ষে 
নৈমিষারণ্য, দ্বারকা, অবস্তা. কন্টাকুমারিকা, শ্রীরঙ্গম্‌ প্রন 
তীৰ্থস্থানের জলবায়ু এত সুন্দর যে. লোকে বায়ুপরিবর্ত'( 
এসকল স্থানে গমন করিয়া থাকেন |” উক্ত ভাগবত পাঠা 
চিন্তাক্রোতঃ আমাদের অনেকের হৃদয়েই ন্যুনাধিক আছে। সা, 
সঙ্গে হ কথা শ্রবণের জন্য লালসান্বিত না হইয়া দৈহিক স্বাস্থ 
লাভের জন্য কিংবা সুলভ দ্রব্যাদি উপভোগ করিয়া স্্রী-পুত্রাদির মন 
সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য আবরা অনেক সময় ধামবাসের ছল 
করিয়া থাকি। কাশী, প্ররাগাঁদি তীর্থে খুব সস্তায় জীবনযাঃ 
নির্বাহ হয় বলিয়া অনেকে সেই স্থানের অধিবাসী হইয়া পড়য় 
ছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ-কামনা ধামবাসের নামে অনেঃ 
সময়েই বহির্মুখ লোকের বিবর্ত উৎপাদন করাইয়া থাকে 
অনেক সময় আমরা বিষয় ও বাণিজ্যাদির উন্নতির জন্য, কিএ 
আমাদের পাপচরিত্র গোপনের জন্য লোকের নিকট আনাদিগ 
ধামবাসী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকি। কেহ কেহ স্তরীবিগরহ: 
ভাগবতের বিপণি ও নানাপ্রকাঁর মন্ত্রতন্তরের ব্যবসায়ের উদে 
ধামবাসের অভিনয় করেন। কিন্তু অতান্বিকব্যক্তিগণের মাং 











রূপ ধাঁম-বাঁসের ছলনা ‘ভক্তির গঙ্গ' বলিয়া বিবেচিত 
থাকে। আমাদের আচাধ্োর কৃপায় দশবিধ ধামাপরাখের কথা 
প্রবণ করার আমরা উহাকে আর 'ভগবদ্ুত্তি” বলিয়া মানিয়া 
লইতে পারি না । নবদ্বীপা্রিধান পরম উদ্বার বটে, কিন্ত ধামবাস 
পাপ-প্রবৃহি অর্থাৎ খাম যখন পরম কৃপাময়, তখন দামে () 
বিয়া গ্রাম্নুখ ব্যভিচারাদি পাপ পরিচালনা করিলে পাপ 
হইতে রক্ষা পাইব’ হৃদয়ে এইরূপ গুপু উদ্দেশ্য থাকিলে জীব বুকর্ম- 
গার্গেই পতিত হয় ও ধামের চরণে অপরাধ করিতে করিতে এামা- 
পশুযৌনি লাভ করিয়া থাকে | শ্রীধাম গ্রামের ন্যায় অচেহন 
পদার্থ নহেন ৷ তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিতামুক্ত_চেতন বস্তু৷ 
নাম-ভোগ _শ্রীহরিনামে সব্ধসিপ্ধ হয়, সুতরাং শ্রীহরি- 
নামের সেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তির অঙ্গ | কিন্ত শ্রীনাম সেবার নামে 
নামভোগের চেষ্টাই জগতে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া সর্ববত্র প্রচারিত 
রহিয়াছে। বর্তমান যুগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুর শিক্ষায় 
শিক্ষিত শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই ন্যুনাধিক নামভোগ- 
চষ্টাকে নামসেবা বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন। দশবিধি-নানা- 
পরাধের কথা অনেক সময়েই আলোচিত হয় নাঁ। শ্রীগৌড়ীয়মঠের 
প্রচারের কল্যাণে কৌন কোন ক্ষেত্রে নামীপরাধের কথা আলো- 
চিত হইলেও তাঁহার বিকৃত ব্যাখ]া হয়। কলের, বসন্ত প্রভৃতি 
মহামীরীর শান্তির জন্য হরিনাম-কীর্ভনের অভিনয় কিংবা 


শামধলে পাপক্ষালনের জন্য হরিনাম গ্রহণের ছলনা, 


নিউ 
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সংসারের অশাপ্তি বা ব্রিতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নায়. | 
কীর্ভনের অভিনয় প্রভৃতি ব্যাপারই জগতের তথাকথিত বর্মপপ্ধ 
দায়ের ভক্তির অঙ্গ বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে। সেইজন : 
তাহাদের দল হইতে এইরূপ উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায় থে 
নামকীর্তন অপেক্ষা কলেরা রোগীর সেবা কিংবা জাগতিক কান | 
কর্তব।সাধন অধিকতর ভাল । মূলে নামে অবিশ্বাস, প্রীনামকে। 
অচেতন শব্দমা ্রজ্ঞান, অর্থাং শ্রীনান-সাধনকে কর্ম-জ্ঞানাদি যাজন | 
অপেক্ষাও লব্ুজ্ঞান, কখনও বাঁ (যেন কৃপা করিয়া! ) কর্ম্মাছি। 
সাধনের অন্যতম জ্ঞান করা হয়। জগতে এইরূপ এচ্ছন্নাস্তিকা। 
ধন্মের ধ্বজ! ধারণ করিয়া ও ধর্মের ডিগ্ডিম বাজাইয়! উদার ধর্ম | 
নামে প্রচারিত রহিয়াছে. কিন্তু এ সকল প্রচ্ছন্নভোগ, ভক্তি নহে। 

বৈষ্ণবসাহিত্য-ভোগ-ধাহারা আদৌ সদ্গুরুর পাদগর় 
আশ্রয় করেন নাই, যাহারা বৈষ্ব-সদাঁচার বা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনই 
ধার ধারেন না, আজ কাল এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে বৈষ্বনাহিত্য 
আদর () করিতে দেখা যায়, তবে তাহারা তাহাদের রুচি অনু- 
যারী বাছিয়া বাছিয়া আদর করেন। শ্রীরপের উপদেশামৃত বা 
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর “অন্থাভিলাধিতাশুন্তং” শ্লোকে তাহাদের আদর 
নাই, তাহারা স্্রীরপের উজ্জলনীলমনি, বিদগ্ধমাধব, ললিতামাধর 
নাটক, দানকেলি-কৌধুদী প্রভৃতি গ্রন্থের সাহিতো ও ভাবাঃ 
আদর দেখান! শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা 
তাহাদের অন্তরে ভাল লাগে না, ভাল লাগে 'মুক্তচরিত"। শ্রীণ 
কফদাঁপ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পুরুষাবতারব্রয়ের বিচাং 








১৩৫ 
ঠাহাদের অপ্ভিফপীডা উৎপাদন করে. বিন্ধ তাহার! শ্রীযন্মহাপ্রতুর 
দিব্যোন্সাদের কথাগুলি অতি সহজেই বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে 
করেন। আবার কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যচরিতাযৃত অপেক্ষা গোবিন্দ- 
ললীলামৃত অধিক বুঝেন! জগন্নাথবল্পভ-নাটক, গীতগোনিন্দ, কু 
কর্ণামূত, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীতে অধিক আনন্দ পান। 
বর্ঘমাঁন যুগের বৈষ্ণব-সাহিতোব মন্যে ঠাকুর শ্রীমতৃক্তিবিনোদের 
কল্যাণ কল্পতরুব উপদেশ. শিক্ষাঘৃত বা জৈবধর্ম্মর উপদেশ ওঁ 
বিঞ্ণুপাদ শ্ীমন্তক্তিসিদ্ধান্তসরস্ব গী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী 
পত্রাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপদেশ অনেকেই ধরিতে পারেন না, 
তাহা তাহাদের মস্তকে প্রবেশ করে নাঃ কিন্ত যাহার! নাটক- 
নভেলের মত করিয়া শ্রীচৈতন্যের লীলাকে বিকৃত ও ভোগের রংএ 
বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সকল “যদ্বাতদ্বা” সাহিত্যিকের সাহিত্য 
তাহারা বেশ বুঝিতে পারেন। এ সকলের সমঝদার বলিয়া 
তাহার! মহাভক্ত ও প্রেমিক নামেও তথাকথিত ধর্মের বাজারে 
বাহবা পাইয়া থাকেন । সত্যকথা বলিতে গেলে ইহারা বৈষ্ণব- 
ধর্মের কোন খবরই পান নাই, ইহারা ইহাদের প্রাকৃত কাম- 
যন্তের ইন্ধন অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়ী অপ্রাকৃত কামদেবের মদ 
মোংসবের ভাণ্ডারকে স্বচ্ছ কাঁচভাণ্ডে সুরক্ষিত অপ্রাকৃত মধু 
ভাণ্ডার বলিয়া জানিতে না পারায় প্রাকৃতচেষ্টাদ্বারা অপ্রাকৃত মধু 
পুন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারেন 
নাযে, মধ্য স্থানে একটি কঠিন আবরণ তাহাদের চেষ্টাকে প্রতিহত 
করিয়াছে । এইরূপ বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভোগিবাক্তিগণ আধুনিক 


ৃ 
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গামা-সাহিতা-বিষরক সামরিক পত্ৰাদিতে প্রবঙ্গা-নিবন্ধনি ৷ 
লিখিয়া এবং বৈঝ্বধন্মের 'সমঝদার' সা! জিয়া সমাজের সন 
সাধন করিতেছেন । জনসাধারণকে বৈঞ্চবধর্ম্মের নামে সন্তোগবাঃ 
ও আধাক্ষিকত। শিক্ষা দিতেছেন। এইখানে অ প্রাকৃত সাহিত্য 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 
“অভক্ত টষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ । 

তবে চিন্তে হয মোর আনন্দ-বিশেষ ॥ 
যে লাগি কহিতে ভর, সে যদ ন! জানে। 
ইহা বই কিবা সখ আছে ত্ৰিভুবনে ৷” 
(চেঃ চঃ আঃ ২1২ :৫-১৩৬), 
ির [াগ করা যায় না, তথাপি আমরা 
তাহাকে ভোগ করিতে চাই,-_ইহাই মায়ার ছলনা | অনেকেই গান, 
করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া দর্শন দান করন, 
চুড়া হেলাইয়া হিভঙ্গ ভঙ্গিন-্টামে (আমাদের বহিন্বুখ ) নয়ন 
মন তৃপ্তি করুন। সকলেই ভগবানের দ্রষ্টা সাজিবার জন্য উন্নত 
তাহার দৃশ্য অর্থাং ভোগ্য হইতে গহেন ন1; কেবলমাত্র আগা- 
দের আগাধ্যপাঁদপন্ম জানাইযাছেন যে, যাহারা নিজে দ্রষ্টা সাজি 
ভগবান্কে দৃশ্য করিতে চাহে, তাহার! ভগবান্‌কে “বাগানের মালী! 
বা তাহাদের 'খানাবাঁড়ীর রাইয়তে” পরিণত করিতে চাহে। 
সেইদিন পুরীতে কোন একজন বিশিষ্ট ও প্রশিক্ষিত সন্্রান্তবংশীঃ 
বাক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জানাইতেছিলেন যে, তিনি 
ভাবাবেশে মহাপ্রভুর দর্শন পান এবং সে সময় তিনি সপ 





তে 
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বহহ 


ডূক্তি কি ভক্তি ? 


/নগৃতি হারাইরা ফেলেন । ইহ্‌! প্রকৃত ভগবদ্দৰ্ণন কি না তাহা 


গ্রানিতে চালে ' অর্থাৎ আচার্যের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া 
লইতে চাহিলে ) তিনি জানিতে পারিলেন যে, উহা আদৌ 
ভ্াবদর্ণন নহে, তাহা ভগবানে ভোগবুদ্ধিমূলক ব্যাধি-বিশেষ ; 
রণ মেবকের বিচারে সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চেষ্টাই সর্বদা প্রবল! 
ধাকিবে। যেখানে ভগবন্দর্শনের ছলনা দেই সেবানুন্তিকে রোধ 
ধার তাহা ভক্তি নহে_ভোগ | এই জন্যই মহা প্রভ্‌ “আশ্রিব্য 
 নপাদরতাং, ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ' প্রভৃতি গ্লোকে 
ভগবদর্ণনের নামে আত্মভোগ অপেক্ষা কৃষ্ণেন্রিয়-নুখতাংপর্যাকেই 
মেবকের নিত্যধর্ম্ম জানাইয়াছেন,_ 
“কান্ত-সেবা-নুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর 
তাতে সাক্ষী = লক্ষ্মীঠাকুরাণী ৷ 
নারায়ণ-হৃদে স্থিতি তবু পাদসেবায় মতি, 
সেবা করে ‘দাসী’-_অভিমানী ॥? ( চৈঃ চঃ অঃ ২০৷১০) 
“নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। 
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে । 
আত্েন্দরিয়-গ্রীতি-বাঞ্চা তারে বলি “কাম: । 
কৃষ্ণেক্দিযপ্রীতি-বাঞ্ছী ধরে প্রেম? নাম। 
কামের তাংপধ্য- নিজসন্তোগ কেবল । 
কৃষ্চন্খতাৎপধ্য মাত্র প্রেম ত’ প্রবল i 
1 (চৈঃ চ: আঃ ৪1১৬৬ ) 


অনুকরণ ও অনুসরণ-_ ভক্তির অনুকরণই ভুক্তি বা ভোগ। 
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আর ভগবদ্তক্তের নিম্্লা সেবা-বৃন্তির অনুসরণ বা সেবাই 5p 
প্রাকৃত__সহজিয়া সম্প্রদায়ে বৈষ্ণবের সেবার চিত্তরবত্তি জগ 
বৈষ্যবের অনুকরণ করিবার চেষ্টাই প্রবলা। ইহাই অপর ভা 
সান্তোগবাদ ব। ভুক্তি। ভক্তিতে সস্তোগবাঁদ নাই,--তাহ। বিধ 
মর। ভক্তিরাজ্যে যেইখানে কৃষ্ণসস্তোগের কথ। উপস্থিত হয়, টা 
খানেও প্রেমবৈচিন্তয বি প্রলন্তভাবকেই প্রবল করিয়া থাকে। ॥! 
য়বাদীগণের শুদ্ধা ভক্তি' (?) ভুক্তিজাতীয়। কারণ তাঙঃ 
ভগবদ্দর্শনই (?) চরম প্রাপা--ভগবংসেবা ও পুর্ণভাঁবে ভগৱাঢ়৷ 
সেবা করিয়াও সেবার জন্য অধিকতর লৌল্য বা বিপ্রলন্ত ঈ' 
কামা নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের “আহিয্য বা পাদরতাং” শ্লোক ডু 
কামিগণের ভক্তিছলনা ও প্রকৃতভক্তির স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছে 

আধুনিক কালের অনেকে ভোগের মধ্য দিয়ে ভক্তিযাজা 
পক্ষপাতী । ইহারা ভুক্তিকে ভক্তি হইতে নিরাস বি 
দেখিলেই চমকিয়া উঠেন এবং যুক্তি দিয়েই বলিয়া থাকেন, ড় 
নিরস্ত হইলে ভক্তি জিনিবটি নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়ে। যাহা 
অত্যন্ত সস্তোগবাদী, তাহাদিগের মুখ হইতেই এইরূপ টা 
বহিগত হয়। যাহা অখিলরসাণৃতমুগ্তি অপ্রাকৃত কামদেব বুঝে 
ইন্জিয়ের তৃপ্তিকর, তাহাই সরস, আর যাহা ভোগী জীবের ইি। 
য়ের সুখকর, তাহাই বস্তুত নীরস বা বিরস-পদবাচ্য। ভক্তি? 
উক্তি মিশ্রিত করিবার চেষ্টা অনথযুক্ত ভোগী জীবে স্বাভাবি | 
সেই জন্যই শ্রীচৈতহ্াদেব ভক্তিরসের মূল মহাজন জ্রীরপের দা 
রসামৃতসিন্ধুর প্রারস্তে এই শ্লোকটি প্রচার করাইয়াছেন - 





ভুক্তি কি ভক্তি? ১৩৯ 
“গঞ্টাভিলাধি তাশুন্থাং জ্ঞান কম্মাগ্ঘনাবৃতম্‌। 
আনুকুলোন কৃষ্ণান্ুশীলনং ভক্তিরুভমা ॥ 
অন্থবাঞ্ছা, অন্যপুজ ছাড়ি’ জ্ঞানকর্মম। 
আনুকুল্যে নর্ব্বেন্দিয়ে কৃষ্ণান্ুশীলন ॥ 
এই শুদ্ধা ভক্তি ইহ! হইতে প্রেমা হয়৷ 
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ 
তুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়। 
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ 
তুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যানৎ পিশাচী হৃদি বৰ্ততে ৷ 
তাঁবদ্ুক্তিনুখস্তাত্র কথমভ্যাদয়ো ভবেং ॥” 
( চৈঃ চঃ মধা ১৯।১৬৭-১৬৯, ১৭৫, ১৭৬) 
বহিম্মূথ লোক বা গণবাদের রুচির ইন্ধন সংগ্রহ প্রেম নহে 
দমকল লোকের কথায় “হী জিহী জি” করিয়া যাওয়া প্রেম 
নহে লোকের দেহ ও মনের তর্পণবিধান প্রেম নহে। অপ্রাকৃত 
কামদেব শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানের চেষ্টাই প্রেম। 
ধাহারা সেই প্রেমের নিত্য ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ত, তাহাদের সেবার 
অধ্বসরণই প্রেম । এইজন্যই কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীবার্ষভানবী দেবী 
র্বাপেক্ষা প্রীকুষ্ণের সেবাকুশলা, তাহার নিজস্ব কিস্করীগণের 
দেবার পথ অনুসরণের জন্য নির্মল আত্মার আন্তিই তক্তি। 
তথাকথিত বিশ্বপ্রেম, ত্রাতৃপ্রেম, দেশতক্তি, সমাজভক্তি, 
পাকত গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, দেবতাভক্তি, বস্তুতঃ কাম 
‘ডুক্তি-পদ বাচা তাহা শুদ্ধভক্তিপদ-বাচ্য নহে। 
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সকল শান্দেই সং ও অসৎ এর বিচার কর। হয়েছে। | 
যে বৈষ্বগণ বা পারমাধিকগণ বা ধাল্মিক সম্প্রদায় সং ও অং 
বিচার করেন, তাই নয়, সাধারণ নৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও) 
ও অসংএর বিচার আছে। কিন্তু নৈতিক সম্প্রদায়ের *( 
অসতের বিচারের সঙ্গে পারমাথিকের সং ও অসং বিচারের পার 
আছে। সংকা'কে বলে? সং বল্তে যার অস্তিত্ব বা রি 
অছে; আর অসংবলতেযা'র স্থিতি বা অস্তিত্ব নেই, ত! 
সংই নিত্য এবং অসং অনিত্য । নৈতিকের বিচারে যে মদ খা 
না, আফিং খায় না, চুরি করে না, পরন্ত্রী সঙ্গ করে না, দিয়া 
কথা বলে না, দান ও পরের ছুঃখমোচন ইত্যাদি করে তারাই 
কিন্ত পারমািকের বিচারে এরূপ সংই হয়ত” সবচেয়ে ঝে 
অসং ব'লে সাব্যস্ত হয়ে যায়। সেই নৈতিক সম্প্রদায়ের একজ' 
মস্তবড় নেতা সুপ্ৰাচীন দার্শনিক ‘সক্রেটিস’ (Socrates ) বলছেন” 
শং ও অসংএর একটা সুনির্দিষ্ট বিচার হয় না, সং ও অসং দুইটা 
relative term অর্থাং সাম্বন্ধিক পরিভাবা। কোন বস্তু নিত্াবাদ। 
অন্ত সং হয় না, আবার কোন বস্তু নিত্যকালের জন্য অসংও £ 
না, অর্থাৎ কোন বস্তু কেবল ভাল, আর কোন বস্তু কেবল *'| 
ই স। কোন বস্তু ভাল বা মন্দ অথবা সং বা অসং ব'লে নি 
রিত হয় অন্য কোন বস্তু বা বিষয়ের reference এ। গারমারি 
কের বিচার অন্তরূপ। পারমার্থিক বলেন__সং নিত্যকালই J 
থাকে এবং সংএর মধ্যে কেবল সংই থাকে অর্থাৎ তার বিচার 
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নং এর নিত্যনথ ও পর্ণ আছে। অসংএর যে অসন্রায় অবস্থান 
নটি তাংকালিক অর্থাৎ যিনি অসং এর ভূমিতে অবস্থান কর- 
ছেন তিনি সংএর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সংএর বিচারে অবস্থিত 
হলে তিনিও তাংকালিক অসংএর অস্তিত্ব ছেড়ে সং হতে পারেন। 
আমর! শ্রীনদ্ভাগবতে ও ভ্রীনহা প্রভুর কথায় অসংসঙ্গ, ত্যাগের 
নিত্য কর্তববতার উপদেশ পাই । অসংসঙ্গ ত্যাগ কর্তে হ'লে 
প্রথমে প্রশ্ন হয় অসং কে ? মহাপ্রভু বল্লেন, 
“অসংসঙ্গ-ত্যাগ -এই বৈষ্ুব-আচার | 
(১) দ্রীসঙ্গী এক অসাধু (২) ক্বষ্ণাভক্ত আর ॥ 
মহাপ্রভুর কথা-অন্ুসারে অসৎ দুইটি । একটি স্ত্ী-সঙ্গী আর 
একটি কৃষ্ণাভক্ত | কে অসং, তার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া 
গেল। শাস্ত্রে সংসক্ষের উপদেশ ও অসং সঙ্গের নিষেধ শ্রবণ ক'রে 
আমরা সং ও অসং বিচারে যে একটা ৭০5৮৭০6 বা নিবিবশেষ 
ভাব গ্রহণ করেছি সেটাকে দূর ক'রে মহাপ্রভুর বাণী অসংএর 
একটী concrete বাঁ সবিশেষ সংজ্ঞা প্রদান ক'রেছেন। মহাপ্রভু 
বল্লেন - স্ত্রীসঙ্গী এক অসং, এই স্ত্রীসঙ্গী কে? স্ত্রীকে শাস্ত্রে বা 
কোৰে অপর একটি প্রতিশব্দ ছারা উল্লেখ কর! হয়, সেটি যোবা। 
যোধা অর্থাং ভোগ্যা । যাঁকে আমরা ভোগ করি। আমরা 
ভোগ কর্‌তে পারি বলা ঠিক হয় না, কারণ ভোগ আমরা কর্তে 
পারি না; ভোগ করতে পারি ব'লে মনে করি। কাজেই আমরা 
দেখতে পাচ্ছি, গতানুগতিক ভাবে আমরা যে যোষিং বা যোষিং 
সঙ্গের বিচার করি, মহা প্রভুর কথিত স্ত্রীসঙ্গীর বিচার কেবলমাত্র 
সেইটুকুই নয়। স্ত্রীরূপধারিণী যে যোষা যার যোধিত্ব বা স্ত্রী 
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আমরা বেশ স্থলভাবে বুঝতে পারি বা যার যোধাত্ব আম 
দের নিকট ন্বতঃপিদ্ধ, আমাদের নিকট ভোগ্যা বলে মনে সা | 
অর্থাৎ তাঁকে ভোগ কর্তে পারি ব'লে তার যে কোন প্রকার 
সঙ্গ করি, তখন তার সেই প্রকার সঙ্গ আমাকে স্ত্রীসঙ্গী কার 
দেয়, একথা খুবই সতা। কিন্তু আবার যখন আমাদের সর 
বিচারের এ যোঁষ! নিজেকে পুরুবদেহধারীর ভোগাভিমানে পুরুষ! 
দেহধারীকে ভোক্তা মনে ক'রে তাঁর সঙ্গ করছে, তখন দেই | 
স্্রীসঙ্গী হচ্ছে৷ পুরুষদেহধারীকে ভোক্তা মনে করা মানেই তা'রে | 
ভোগ করতে পারি মনে কার্ছে। সেখানে ভোক্ত,অভিমানী | 
পুরুষদেহধারীই হয়ে পড়ছে ভোগ্যাভিমানিনী ' স্ত্রীদেহধাঁরিণী 
ভোগ্যা যোষা বাঁস্ত্রী। ইহাও ভ্ত্রীসঙ্গ-বিচারের মোটা কথা ব। 
স্থূল বিচার । কারণ ভোগ হয় বহুরূপে ; স্ত্রী বা যোঁবা বনুরূপিণী। 
মহাপ্রভুর কথিত স্ত্রীসঙগ্র বিচার অতটা সন্ধীর্ণ ব! স্থুল নয়। নত 
অসং সঙ্গত্যাগকেই বৈষ্ণব আচার ব'লে নির্দেশ করবার কি দর 
কার ছিল? এরপ শ্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সকলেই অসং আবন্থা 
হ'তে মুক্ত হয়ে সং বা বৈষ্ণৱ হ'তে পারত । কারণ এরপ স্ত্রীম্। 
তাগ গরু, ছাগল, মহিষ, পিপড়েও করতে পারে । নপক 
বাঁ গাছ পাথর আরও বেশী ভাল করতে পারে । 

এজন্ই অসংএর সংজ্ঞায় আরও একটি কথা যোগ করে: 
দিয়েছেন-_কৃঞ্ণাভক্ত"। কৃষ্ণাভক্ত বল্তে নির্ধিবশেষবাঁদীকে উদ্দেশ 
করে। নির্ধিবশেষবাদী কারা? যা'রা কৃষ্ণের ভোগ বা বিলাগ। 
স্বীকার করেন না অর্থাৎ কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোগী বা বিলাদী | 








সং ও অসং সঙ্গ ১৪৩ 


এটা বিশ্বাপ করেন না; কৃষ্ণকে লম্পট মনে করেন মহাপ্রভুর বিচারে 
এরাই সবচেয়ে বেশী অসৎ । নৈতিকের বিচারে তারা যতই সং হক্টন 
নাকেন? মহাপ্রভুর বিচারে সবচেয়ে বেশী অসং কাশীর মায়া- 
বাদিসন্যালী সম্প্রদায় । স্থুল ভ্তরীসঙ্গত্যাগ তার! কিছু কম করেছেন 
কি! তা'ত তার! করেন নি। নৈতিকের বিচারে দেখতে গেলে 
মংএর শিখরে তারা আসীন ছিলেন; একেবারে নিখুত সং। 
মর্ধদা শঙ্করাচার্য্যের কৌপীনপঞ্চক পাঠ কচ্ছেনি- “বেদান্বাকোষু 
সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।” কিন্তু তারা কঝের 
বিলাস স্বীকার করেন না। স্থলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না করেও চিদ্বিলাস 
অস্বীকার করার দরুণ অসৎ এবং বন্ুপ্রকার স্ত্রীসঙ্গীর তারতম্য 
বিচারে নিবিবশেববাদী কৃষ্ণাভক্ত সবচেয়ে বেশী অনং, সবচেয়ে 
বেশী স্্ীসঙ্গী। কারণ সে প্রতিষ্ঠারূপিণী যোষার সঙ্গ করছে। 
্রতিষ্ঠাশাটা কি? না, "আনি ব্ৰহ্ম হয়ে যা'ব'_ 'তৎ হয়ে 
যা'ব’ ‘ভগবান্‌ হ'য়ে যাব" । যেমন রাবণ ভাৰ ছে আমিই রাম 
হয়ে যাব ; রামকে নিংশক্তিক ক'রে আমি রাম-শক্তির ভোক্তা 
হয়ে যাব । এ'র চেয়ে নৈতিক বিচার দ্বারা যাকে অসং বা পাপী 
বলী হচ্ছে তাদের অসদ্‌ বৃত্তি খুব কম । জগাই মাধাই এর 
চেয়ে কোঁটিগুণে ভাল । জগাই মাধাই পাপী হলেও কপট নয়, 
নিরববশেষবাদী__কপট । এ জন্যই গ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলেছেন 
আর মধ্যে মোক্ষবা্ছা কৈতৰ প্রধান; যাহা হ'তে কৃষ্ণভক্তি 
ই অন্তদ্ধান ॥” মোক্ষবাঞ্ছ।_আমি এন্ম হ'য়ে যাব’ এটাই 
সবচেয়ে বড় কপটতা। তার প্রমাণ কোথায় ? মহাপ্রভুর নিজের 


১৪৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


| 
| 
আচরণ। “প্যাদী হইয়া ম্য পিয়ে স্রীসঈ্গ আচরে।  তথাণি 
গেলেন প্রভু তাহার দুয়ারে ৷” কিন্ত “নন্দক বেদান্তী যদি তারি 
সংহাঁরে |” কাকে সংহার করেন? নিন্দক বেদান্তীকে । কেক | 
বেদান্তীকে নয়, নিন্দক বেদান্তীকে। যার! হরিগুরুবৈধ্বকে নিন | 
করেন তারাই নিন্দক বেদান্তী। নিন্দা কিরূপ? কৃষ্ণ বা হি 

একমাত্র ভোগী বা বিলাসী এটা স্বীকার করেন না। এদের সংসার । 
করেন, আর দারি-সন্নযাসী অর্থাং “প্যাসী হইয়া মগ্য পিয়ে' তাই | 
নয় “ন্ত্রীসঙ্গ আঁচরে”? দ্রীসঙ্গ দূরে থাকুক_সন্গ্যাসীর পদ্গে। 
স্্ীদর্শনও ত’ নিষিদ্ধ, কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে যে স্ত্রীসঙ্গ করছে, তারও 

কাছে মহাপ্রভু গেলেন; কিন্তু কাঁশীর মায়াবাদীর সঙ্গে দেখ 

করলেন না। তাঁদের কি রকম পুত চরিত্র, কি কঠোর বৈরাগা, 

কিরূপ বিষয়ত্যাগ বাঁ স্্রীসঙ্গ-ত্যাগ, কিরূপ ধ্যান, ধারণা, মনন।। 
নিদিধযাসন বেদান্তান্ুশীলন বা শীস্ত্রবিচার ! এ সব থাকা সহেং 

এবং অনেক অনুরোধ সততে? মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে পংক্তিভো্জন 
করলেন না। 'পংক্তিভোজন ত’ দূরের কথা তাদের মুখ পর্ন 
দেখলেন না। মহাপ্রভুর আদেশ-_নিবিবশেববাদীকে দেখলে 
সচেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে । কৃষ্াভক্ত সবচেয়ে বেশী আঁ | 
কেন? ও তংসং-_-এই সংকে স্বীকার করে না এজন্য। তং 

বস্তুই ব্ৰহ্ম এবং সংই সেই তদ্বস্তর বিলাস । নির্ধিবশেববাদী মুখ 
বল ছে যে তারা সং বা ব্রহ্মকে স্বীকার করে, কিন্তু বিলাস স্বীকার 
না করায় সংও স্বীকার করছে না, ব্রহ্মও স্বীকার করা হচ্ছে না। 
বিলাস স্বীকার করে না মানেই বিশেষ স্বীকার করে ন!। আগর 








} খুব বেশী অসং। কেন বল্লেন; 


| স্বীকার করলেও পর বস্তুর 1 


: জগদ্বাসী কৰ্তৃক আদৃত হচ্ছেন, তা 


সং ও অনৎসঙ্গ ১৪৫ 
আগেই বলেছি বান্তবতা| বা স্থিতি বা অস্তিত্বই মং। সত্তাকে 
প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করে তাই বিশেষ । যে বিশেবহীন বস্তুর 
বাস্তবতা বা অস্তিত্বই নেই তা অসং। 

অসং সঙ্গ বাঁ ছুঃসঙ্টি কি? কবিরাজ গোস্বামী বলছেন “দুঃসঙ্গ 
কহিয়ে কৈতব আ.্মবঞ্চন!। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত বিনা অন্য কামনা ॥” 
ভক্ত- কৃষ্ণমন্দির । “ভক্তের স্বরূপে হয় কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান’, ‘বৈষ্ণব- 
হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম” ভাগবত সেই ভক্ বা সংএর কথা 
বলতে গিয়ে বল্ছেন “ততো ছুঃসঙ্গমুৎসজ্য সংস্ু সঙ্জেত বুদ্ধি 
মান”। এতে কে ভক্ত তাও বলেছেন। সং অর্থাং কৃষ্ণের বিলাস 
বা অধিষ্ঠানই ভক্ত । এই সং কে, তার বিচার করতে গিয়েই 
যত মুদ্ষিল উপস্থিত হয়ে দীড়ায়। লোকের ধারণা নৈতিক 


লোকই সং, সং মানে যাঁর চরিত্র ভাল। মহাপ্রভু সে ধারণাকে 


বিপর্ধা্ত ক'রে দিলেন । চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, মদ, গাজা? 
আফিং প্রভৃতি সেবন করে, অথবা বেশ্যা বা পরস্ত্ী সঙ্গকারী ত’ 
সং কিন্তু কেবল এরা দূরে থাকুক; নীতির সর্বোচ্চ শিখরে 
অবস্থিত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও খুব বেশী অসং। মহাবীর, 
ার্শনাথ__তাদের নৈতিকতা বা সদৃগুরাজি কত বেশী! তারা 
উপান্ত-তত্ব বলে পূজিত হচ্ছেন, শঙ্করের অনুগত সম্প্রদায়_যা 
ত তবর্ষের বাইরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং 
দিগকে মহাপ্রভু বলে দিলেন 
তা'র! তদন্ত বা পরবন্ত মুখে 
বিলাস স্বীকার করে না, কারণ, শক্তি 


নাকি সমস্ত ভারতবর্ষ ও ভার 





| 
১৪৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 

| 
স্বীকার করে না। কিন্ত শ্রুতি বল্ছেন “পরাস্ত শ ক্তিৰিবি 
শঁয়তে” পরতত্বের শক্তি আছে। কেবল শক্তি আছে, তাই ৯ ন 
শক্তির বিবিধতা বাঁ বিচিত্রতা আঁছে। নিবিবশেববাদী খড়ি 
বিচিত্রতা স্বীকার করেন না বলেই অসং। পাপী অতটা তম 
নয়, কারণ তা'রা ত’ ভগবানের বিলাস অস্বীকার কবে ন; কৃ | 
যে একমাত্র ভোক্তা তা ত’ অস্বীকার করে না। নিজের ভোগ! 
বুদ্ধিকে দুর্বলতার জন্য ছাড় তে পারে না, তাই কৃষ্ণের ভোগ 
চিন্তা ছেড়ে নিজেই ছোটখাটো কৃষ্ণ সেজে বসে আছে__গটান। 
তাঁর সাদঘ়িক। কৃষ্ণ-বিলাসের কথা চিন্তনীয় হ’লেই নিজে 
বিলাস-চিন্তা থেমে যাবে! কিন্তু নিধিবশেষবাদীর গোড়ায় গল।। 
সে যুক্তি বিচার নিয়ে বসে আঁছে। এজন্য বল্ছেন “তুঃমঙ্গ কহিয়। 
কৈতব আত্মবঞ্চন!’। আত্মবঞ্চনাই দুঃসঙ্গ । আ'ত্মবঞ্চন| হৃছে। 
কামারকে ইম্পাত তা দেওয়া” | বঞ্চিত হয়ে বঞ্চনা করছে 
পেরেছি মনে করা । “আমি ব্রহ্ম হব’ মনে করাই কৈত ব 
আত্মবঞ্চনা। কারণ, এরূপ মনে ক'রে নিজেকে ঠকান মার। 


নিধিবিশেষবাদী কি সং ও অসং-এর বিচার করে না? শর 
সংসঙ্ষের উপদেশ ও অসংসঙ্গত্যাগের বিধি দিয়েছেন _ পানি 
চ্বনসঙ্গতিরেক| ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা”, মোহমুদগরে দং। 
সঙ্গের এই প্রশস্তি গান করেছেন। বৌদ্ধ ও জৈন শারারি 
আলোচনা করুন, দেখবেন তাতেও সং অসংএর বিচার কিছু কা 
হয়নি। মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, সাধারণ নৈতিক সকলেই বলে৷ 





 নির্ধালা অতএব পুজা ; মাথায় করে বাখন ৷ সবই ক 


| হীসঙ্গ হতে উদ্ধার লাভ হ'তে পারে না যতক্ষণ গু ঈরশন 





উ্রীথা মাগৃধঃ কম্তসিদ্ধনম।| জগতে সমস্তই কৃষ্ণের উ 
| মেধার জন্য, আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ-_ 


১৯৭ 
গ্রমংগঙ্গ ত্যাগ কর ও সংসঙ্গ গ্রহণ কর। কিন্তু কেন অদংকে 
ত্যাগ করতে হবে? সেটি মহাপ্রভু বলে দিলেন । 

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সঙ্জনতোধণী ৪র্থ বর্ষে 'অসংসঙ্গ ত্যাগ’ 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন--গৌড়ীয়তে প্রকাশিত হয়েছে। 
ভাতে তিনি বলেছেন “ভোগাবুদ্ধিতে যাহারই সঙ্গ হউক না কেন 
তাহাই ভ্্রীসঙ্গ”। যেমন এই আলোটি, যখন দেখছি এ আমার 
দেখার সুবিধা করে দিয়ে আমার ইন্দিয়তপ্তি কর্ছে তখনই এই 
আলোর ব্যবহার করে আমি স্ত্রীসঙ্গী হচ্ছি । এই ফুলটি যখন 
আমি আমার ইন্ড্রিয-তৃপ্তিকারক মনে করে শু'কতে যাচ্ছি, তখনই 
্রীপঙ্গী হয়ে যাচ্ছি। আমার দেহের সৌখ্যবিধান করবে মনে 
করে যখনই এই গাঁফের কাপড় গায়ে জড়াচ্ছি, তখনই স্ত্রীরঙ্গী 
হায় পড়ছি। এমনি করে ২১ ঘণ্টার মধ্যে ২ AL স্ত্রীসঙ্গী 
হয়ে পড়ছি। আনখকেশাগ্র দ্বারা স্ত্রীসঙ্গুই কচ্ছি, 
মারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হে হাক, কারণ স্ীস 


| সুষ্ুক্মভাবেও হয়। ভক্তের স্রীসঙ্গ হয় নী, আল তিনি ত 


বাভোগ্য দেখেন না। তিনি দেখছেন উক্ত: এজ 





করণ, অতএব সবই গুরু; কাঁজেই তিনি ভুকসজই 


'িশাবান্তমিদং সৰ্ব্বং যং কিঞ্চ জগত্যাং জগং। তেন 





সুখে নয়, অন্তরের আন্তরতম-__নিভূততম প্রদেশে পুর্ণ বিকশিত - 
প্রন্চুটিত ন! হওয়া পৰ্য্যন্ত ভৌগবুন্ধি কোন মতেই যেতে পারে না। | 
এক বছর, দু-বছর অথবা গীঁচ-সাত-দশ বছর স্থলভাবে স্বীসঙ্গ ন| | 
করার মধ্য কোন বাহাছুরী নেই। সে বাহারী গরু, ছাগল, | 
কাঠ পাথর ও নাস্তিকের হইতে পারে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক | 
বস্তুতে কৃণ্চবিলাদ দণন না হ'স্ছে ( ঘেমন মহাপ্ৰভু দেখিয়েছেন 
চটক দেখে'গোব্ধন ব'লে ছুটে যাচ্ছেন, সেখানে কৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 
ক্রীড়া কর্চছেন, এটা সাক্ষাৎকার হচ্ছে, নদী দেখে’ যমুনা মনে 
হচ্ছে, চটকের নিকট সমুদ্র দেখেও ভার কালিন্দী-দর্শন হচ্ছে; 
চটকের সন্নিহিত অবণারাজি বৃন্দারণ্যরূপে প্রতীত হচ্ছে।) ততক্ষণ 
যে কোন বস্তুর সানিধ্য দুরে থাকুক, দর্ণনেই ্রীসঙ্গী হয়ে যাচ্ছি। 


প্রভুপাদের ভাবার বল্‌তে গেলে তাদের সম্বন্ধে বল্তে হয় = ) 
“যে ফন্কু বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী, 


সে না পারে কডু হইতে বৈঞ্চব। 
৮ নি 
মায়াবাদী জন, কৃঞ্চেতর মন, 
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণর ॥” 
কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, নিন্দক বেদান্ত্রী। প্রভুপাদ 

তার পরিচয়ে বল্লেন ‘সে নিন্দে বৈষ্ণব’। মায়াবাদী বিলাম | 
স্বীকার না কারে কেবল যে হরির নিন্দা করে, তাই নয়, “মে নি 
বৈষ্ণব ৷” 





সং এ আঅনইসঙ্গ ৬৭৯, 


পর্ন না হলেই অসং। কিন্ত কেবল এই অসংএর বিচার 
জা জানলেই হ'বে নাঃ অসংসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সংসঙ্গ করতে 


বাসং 
হবে মহাপ্রভু যে বল্লেন, ‘অসংসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ঞব-আচার 
এটা ত’ তাঁর ব্যতিরেক উপদেশ । অন্বয় উপদেশ _সাধুসঙ্গ কর। 


মাধুসঙ্গ কর বললেই বিচার আসংবে যে, সাধুসঙ্গ ত’ করব 
কিন্ত সে সাধুই বা কে? কাঁকে সাধু বলা যায়? সাধুর পৰিচয় 
তগবান্‌ বলছেন, সাধবো হৃদয়ং মহাং” ৷ সাধুগণ আমার হৃদয়। 
তাই ভাগবত বলেন - “সংসু সজ্জেত বুদ্ধিমান” ভাগবংকথিত 
সাধুর লক্ষণ কি? ভাগবত কলছেন-“সন্ত এবাস্ত ছিন্দস্তি 
মনোব]াসঙ্গমুক্তিভিঃ” । সাধু তিনিই যিনি ভোগীর ভোগকে এবং 
ত্যাগীর ত্যাগকেও ছেদন করেন । 

এখন এই সংএর সঙ্গ নিয়েই উপস্থিত যত গোলমাল । 
সকলেই নি নিজ রুচি-অনুারে সনশীল লোকের আঙুগত) 
স্বীকার ক'রে তাকেই গুরুরূপে বরণ করে। সকলই নিজের 
গুরুকে সং ব'লে তা'রা সাধুসঙ্গই করছেন, এরূপ বিচার করেন । 
কিন্তু শ্রীল প্রতৃপাদের বিচার সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জগতের লোক 
ধীকে মহাপুরুব, অবতার ইত্যাদি বলেন, সমস্ত জগং যাকে পুজা 
করেন, প্রভুপাদ তাকেও বলে" দিলেন সবচেরে বেশী অসং। 
সদসাত এই বিচার 19৩ সমস্তার আমাদের কে রক্ষা করেন! 
আমাদের যেমল কপাল আমরা সেই রকম বিচারে পড়ে’ যাই। 
কপাল জিনিধটি খুব বড়; কপাল অর্থাৎ - সুকৃতি ৷ কে সং ও 
কে অসং তা ভগবানই জানেন, এই বলে যদি কে বসে’ থাকি 
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তা’ হ'লে আর এক প্রকার নিরিবশেষবাদী হয়ে যাই । রা | 
শান্ত্রবাকে বাঁ বিচার দ্বারা মং নির্দেশ কারে নিশ্চিন্ত হা 
গেলাম। চিন্তাট। ত’, বাস্তব কিছু নয়। যখনই সংকে বাধি, | 
রূপে নির্দেশ কর! হ'ল-বিশেষ করে দেখান হ’ল তখনই আঃ 
মতভেদ । কারণ তখন যে সংসঙ্গের বিচার তা ত’ আর নিধির । 
ভাবমাত্র নয়_-9050:০৮ নয়, তখন তা সবিশেষ Conctete, | 
এজন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রভূপাদের প্রকটে ধারা নর! 
স্বীকার করতে রাজি হন্নি, এখন তার! তার প্রতি ভক্তি! শ্রদ্ধা 
দেখাতে চাচ্ছেন। কারণ এখন প্রভুপাদের বিশেষত্ব - ব্য্তি 
তাদের উপলব্ধির বিষয় হ'চ্ছে না; প্রভূপাঁদ তাদের কাছে এধা 
নির্ধিবশেষ। প্রভুপাদের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়মঠেও সপ! 
দু'টি মতভেদ দেখা যাচ্ছে। একপক্ষ যাকে বা যাদিগকে বন, 
সংশিরোমণি, আর অপর পক্ষ তাকেই বা তা"দিগকে বল ছেনম 
চেয়ে বেশী অসৎ । এই ছুইমতভেদের মাঝে ৩য় পক্ষ আসছেন নং! 
অসতের মিলন করা'র জন্য। যদি সং ও অসৎ বিচার থাকে 
হলে মিলন হয় কি ক’রে ? সং কখনই অসংকে অসং জেনে তা 
সঙ্গে মিল.তে চাইবেন না। মিলন হয় কখন ? যখন সং বা আর 
নির্দেশ করা হয় না। কেবলমাত্র পক্ষবিশেষ সৎ এবং পক্ষবিষ্ম 
অসৎ বলা হয়, তখন ত’ গোলমাল থাকে না, কারণ তখন ওটাঃ 
একটা নির্বিবিশেষ ভাব। কিন্তু যখনই কোন পক্ষকে সং ও গো? 
পক্ষকে অসৎ বলা যায় তখনই মতভেদ এসে যায় ! এখানে & 








সং ও অসংসঙ্গ এ 
পঞ্চ যখন আসেন, তখন বানরের পনীর-ভাগের বিচার নিয়েই 
আনেন। কারণ, তারা মনে মনে জানেন, ছুই পক্ষই অসং 
অতএব নিজের সুবিধা দেখাই শ্রেয়; । যা’র। বলেন,_আ মর] 
এখন দেখে পাচ্ছি ও-পক্ষ অসৎ, আবার যারা, বলেন, - আমাদের 
নিল করিয়ে দাও, তারাও নিজের! নিশ্চয়ই অসং। কারন অসং না 
হলে অমতের সঙ্গে মিল্তে চাইবে কেন? মহাপ্রভু ত' অসংকে 
পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যদি নিজেদের সং বল্তে চান, 
তাহ'লে যাদের সঙ্গে মিল্তে চা'ন তা'দেরও সং বল্তে হ'বে। 
কারণ সং জেনে" সঙ্গ করতে চাইলেই তী'কে সং বলা যায়। 
Like draws 110০ অথবা “সমশীলা ভজন্তি বৈ” প্রন্ৃতি বাক্যে 
এই কথাই প্রমাণিত হয়। 

বৈষ্ণব সম্প্ৰদায়ে অসংসঙ্গ-ত্যাগ এটিই মূল । একথাটি সকলেই 
স্বীকার করেন, কিন্ত তবুও ব্যবহারিক জগতের একটা শিষ্টাচার 
বাচক্ষুলজ্জা ত’ আছে, এটাও বলেন। কাজেই যদি একজন 
পাষগু কাছে এসে বসে, তখন শাস্ত্র যদিও ছুঃসঙ্গ ত্যাগের বিধি 
দিলেন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোরও বল্লেন “ভকতিবিনোদ 
(সেবক ) না সন্তাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি” এই আচার 
পালন না ক'রে শিষ্টাচার ব! চক্ষুলজ্জার সন্মান করলান। যখনই 
অসংসঙ্গ-ত্যাগে শিষ্টাচারের দুর্বলতা আস্ছে, তখনই জানতে 
হ'বে, সেখানে হৃদয়ে অসতের আধিপত্য বা প্রাবলা আছে নতুবা 
সমন্বয় ব'লে একটা কথা আসতেই পারে নাঃ সং অস২এর 
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১৫২ 

সঙ্গে মিলতে পারে না। নুনাধিক অসৎ ভাব নিশ্চয়ই En 
হৃদয়ে আছে। শাস্ত্র মহাজন ও গুরুবাক্যকে স্বীকার ক’রেও গি 
চারের প্রতি লক্ষ্য থাকলে তার কারণ অনুসন্ধানে নিজের ঘা; 


অসংএর অবস্থান ছাড়া আব কিছুই পাওয়া যা'বে না। 


সাধুসঙ্গ করলে তা'র একটা ফল পাঁওরা যা'বেই। ভুড়ি 
সন্দর্ভে গ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভাগবতের ভাবায় সাধুসঙ্গের ক 
বলেছেন _সাঁধুসঙ্গে 'বাসনার্দন-তীব্ররতিরাস? উপস্থিত হয় হি 
গুরুবৈষ্ঞবের পাদপদ্মে । কেবল রতি বলেন নি’ তীত্র রতি আধা 
রাঁ কথাটি বলেছেন। এতটা রতি যে, কিছুতেই ছাড়ে ন' 
সেটা লোক দেখান নয়। আর সে রভিরাঁস কি রকম - বাসনা 
অর্থাৎ যত প্রকার বাসনা বাঁ অনর্থ বা অসংসঙ্গ আছে তা 
অন্দিত, দমিত বা ছিন্ন করে যাঁ। আমরা কেবল পক্ষাঁপক্ষ দেখি।7) 
হয় সংপক্ষে থেকে’ সাঁধুকে কৃতার্থ কর্ছি কারণ লোক বেশী কা 
দিয়েছি। কিন্তু সাধু দলবৃদ্ধি দেখেন না, লোকসংখ্যা দেখেন ন 
তিনি দেখেন কোন্‌ আত্মা বিকশিত হচ্ছে-কোন আতা জাগা 
হচ্ছে__কুষ্ণ পাদপন্মে অঙ্জলির যোগ্য হচ্ছে । তিনি বেশীদ 
বা হোম্রা চোম্রা বাঁ ডিগ্রিধারী ইত্যাদি চা'ন না, তিনি দেখে 
কোন্‌ আত্মা নিখুত, আরও বিকাশোন্মুখ। যিনি আর্ত তিনি 
সাধুকে বরণ করেন। সাধুর কাছে পক্ষাপক্ষের বিচার নেই 
দুনিয়ার লোককে তিনি গ্রাহ্য করেন না। শ্রীল প্রভূপাদের ক 
_ছিনিরাএ সকল লোক, এমন কি, ধারা আমার নিকট আদি 





সং ও অসংসঙ্গ ১৫৩ 


এভিনয় করিরাছেন, তাহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়। যান, 
€খাগি আমি আমার ক্লীগুরুপাদপন্সের ছত্রের তলে দাড়াইয়া 
গঁকতব বাস্তব-সতোর বানী ইহ জগতে অবস্থানের শেষ মুহুর্ত 
র্মান্ত নির্ভীকভাবে কীর্তন করিতে বিরত হইব না!” 


= 


সত্য একমাত্র ‘ওঁ তংসৎ’। অনিত্য বা পরিবর্তনশাল বস্তু সং 

নয়। সাধু তীত্র কথা বলে' আমাদের মাংসদৃকের দর্শনে, লোক 

বেশী যেখানে সেখানেই সত্য, ইত্যাদি বিচারের সতাদর্শন ছুটি 
করান। যেখানে লোকসংখ্যা বা আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্য বেশা 

সেখানে সংএর অনুসন্ধান কর্তে হবে না, যেখানে সংএর বিলাস 

আছে সেখানেই সং--সেখানে লোক বেশী থাক, আর না থাক। 

| প্রভুপাদের অপ্রকটের পর একদল কৃষ্ণের বিলাস সুখে স্বীকার 
 বচ্ছেন কিন্ত নিজেরাই ভোগী সেজে" বসছেন। আর এক- 
দল বলেন বিলাস বাঁ ভোগ একমাত্র কৃষ্ণেই আছে। তারা 

+ বলছেন, যত কিছু হোক না কেন, কৃষ্ণের বিলাস ছাড় আর 
কিছুই স্বীকার করব ন1। কিন্তু আগের পক্ষ বল্ছেন ওটা ত’ ওদের 

| বথা নয়, ওটা আমাদেরই কথা; এই বলে আর একদল 
| আকৰ্ষণ কচ্ছেন। উপায় কি? উপায় কৃষ্ণ-করুণী। বাদ, অলপ" 
: বিতগু ইত্যাদি বা কিছু তারা কচ্ছে” সেটা অপর পক্ষের উপর 
| চাপিয়ে দিচ্ছে। এখন আমর! কি করব? জিগীষার ভাব 
ছেড়ে’ দিয়ে কোন্‌ দিক্‌ থেকে কৃষ্ণের প্রেরণা বেশী পাওয়া যায় 
ই সেটি উপলব্ধি কর্‌তে হাবে, সরল নিষ্ষপট হ'লে সেটি পাওয়া 





১৫৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


যায়। শাঞ্স বল্ছেন মহাভাগবতের সেবা দ্বার! ব্যসনা্দন অর্থ 
অনর্থদুরকারী তীত্ররতি উদিত হয়। এতদিন প্রভুগাদে 
সেবা কর্বার অভিনয় করে আমাদের অবস্থাট। কি? দেহা | 
মিতা, গেহারামিতা যাচ্ছে না তাহলে কি বুঝতে হবে ? তিন | 
সমস্তা এসে দাড়ায় | হয় প্রভুপাদ মহাভাগবত ন'ন্‌ অথবা! শা | 
সত্য নয় অথবা আমার নিঞজের ক্রট। প্রভুপাদ ঠিকই আছে৷ 
মহাঁভাগবতবর মহাভাগবতবরই আছেন। শাপ্র ঠিকই আছেন। 
সংও ঠিকই আছেন, তবে যোগমায়া সমাবৃত আছেন, তুমি মায়ার, 
জাল ভেদ ক'রে তার কৃপা নিতে পার নি। এখানেই কপান 
বা সুকৃতি বড়। মহাভাগবতের কাছে আঁস্বার অভিনয় করে| 
লাভ, পুজা, প্রতিষ্ঠা, কপটতা এসে যায়। সংসঙ্গ করছে 
হ'লে অকপট ক্রন্দন করতে হ'বে। আপ্তি জানাতে হাবে। 
সংএর কৃপানা হ'লে কৃষ্ণ-কুপা হ'বে না। 


“সতাং নিন্দা নাম়ঃ পরমপরাধং বিতন্থুতে । 

যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগহণম্‌॥? | 

সতের নিন্দ! সবচেয়ে বশী অপৱাধ ৷ কেন! 
যিনি নামের খ্যাতি বা মহিমা প্রচার বা বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা করে 
তার নিন্দা নাম কি ক'রে সহ্য কর্বেন { কৃষ্ণের কাঁছে_এমন কি 
নামের কাছে অপরাধ করেও রক্ষা পাওয়া যায় সাধুর কৃপায়! 
কিন্তু যদি সাধুকেই গর্হণ করি, কেটে’ ফেলি অর্থাৎ নির্বিবশেষবাদী 
হই, তবে রক্ষা ক’রবেন কে? সাধুতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জট 





হ'ল লঘু ত্যাগ কতা যায় ন৷। 


সং ও অমহসঙ্ ১৭৫ 


ধাঁধা চাই ।ঘদিও সং ও অসং বিচার করে" উঠতে পারি না, তবুও 
গাধুর কাছেই আঁন্তি জানা'ব-কাব্ণ আর উপায় কি আছে? 
ভে শ্বলিতপাদান।ং ভূমিরেবাবলদ্বনম্‌। হঁয়ি জাতাপবাধানাং 
মর শরণং প্রভে ৷” এবলে' নিজের ছু্দৈবের কথ।, "সাধু না 
চিন্তে পারা? রূপ অনর্থের কথ। সাধুর কাছেই জানা'ব। অনেকে 
লন আছি আমার কাছে, কিন্তু পৃথিবীতে সাবু নেই। এটাও 
নির্বশেববাদ। সাধু তাঁর কাছে উপস্থিত হলেও সে মনে কারে, 
আমারই মত জীব। সাধু তা'র কাছে»গান্্বাণীর-দাহাযো 
নিজের গড়া একট! অবাস্তব কল্পনা মাত্র । সাধুর লক্ষণ হচ্ছে তাই 
যাবাস্তবতায় নেই। প্রভুপাদের প্রকটকালে খু ধরে ছে, এখন 
বল্ছে নিখু'ৎ, এখন ভক্তি () কর্ছে কারণ প্রভুূপাদ এখন তাদের 
কাছে নির্ধিবশেষ! তিনি কি ক'রে কৃষ্ণের বিলাসের সেবা করেন, 
গেদিকে দৃষ্টি নেই, কি করে" তার দ্বারা আমাদের কিছু সুযোগ 
শববিধা হ’বে এদিকেই তাদের লক্ষ্য । 

শান্ত আলোচন! ক'রে অনেক সময় তা'র থেকে অজীর্ হর । 
কিন্ত গুরু ত্যাগ ত' কথা 


শাঞ্জে আছে অসদ্গুরু ত্যাগ বরুবে। 
হয় না, ওটা 


হয়না, লঘ, ত্যাণই হয়ে থাকে । পরমহংসের পতন 
মোনার পাথর-বাটির মত কথা । পতন অপরমহংসের। তার 
পতনই বা হবে কি, সে ত’ পতিতই আছে। পে আর উঠল কবে 
সং ও অসংএর উপলব্ধি না হওয়ার এরূপ 
কে গুরু ত্যাগ করবে? গুরু ন! 
গুরুর চেয়েও গুরু তুমি 


থেপতন হবে! 
অসদ্বিচার উপস্থিত হয়। 


চি 


১৫৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


হ'তে পেরেছ কি? নতুবা গুরুতযাগ করুবে কি করে? ? তন 
যার অধিষ্ঠান রয়েছে, অসতে যা’র অভিনিবেশ রয়েছে সে ত 
ত্যাগ করুতে পারে না। যদি গুকুর সঙ্গে সমচিক হও, তবেই যা 
ত্যাগ কর্তে পার্বে। দীক্ষা, শিক্ষা, প্রাণ, বুদ্ধি, চেতন সবই | 
হএর নিকট আত্মাহুতি দাও। যদি তাঁর সঙ্গে বিচার এক হয়| 
যায় তবেই সং ও অসৎ জানা যাবে। তা না হলে কৃষ্ণাতহ। 
বিচার করতে করতে কৃষ্ণুকই বাদ দেওয়া হ'য়ে যা'বে। মা! 
বাদী হুন্ম ও কৃষ্ণের বিচার কিছু কম করে নী। মনন, বিচার € 
নিদিধ্যাসন করতে করতে ত্রক্মকেই অস্বীকার করে’ বয়ে 
তেমনি শান্ত দ্বার! সং ও অসৎ নির্ণয় কর তে যেয়ে? সাধু ও প্র 
কেই 11) ব্যবচ্ছেদ করতে বসে ছে। ব্যবচ্ছেদ করে তন্ন তন্ন কর 
যাঁচিয়ে বাজিয়ে দেবকে অসৎ ও কে সৎ। | 
একমাত্র উপায় সাধুর নিকট কেঁদে কেঁদে জানান। প্র 

সাধু বঞ্চনাও করেন, যেমন বংশীদাস বাবাজী মহরাজ। তা? 
আচরণ দেখে” ভাগবত খুলে “অভ্যথিত সদা তন্মৈ।” গলে 
পড়ে’ তখনই একেবারে Laborat০ry-র ৮০9 করে প্রমাণ ক 
দিলাম, তাহলে" ইনি অসৎ । অথবা বললাম রায় রামাননা 
পুণ্ডরীকের বৈরাগ্য বা ত্যাগ শঙ্করাচার্য্যের চেয়ে কম । তাহ, 
নির্বিবশেববাদী হ'য়ে গেলাম। সাধু পায় কষ্ট, একথা £। 
কিন্ত মহাপ্রভু তীর ব্যবস্থাও করে'ছেন। “সাধু পাওয়া কই, 
জীবের জানিয়া। সাধুগুরুবূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।” রা fh 
করলেন? “দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ৷৷" 

















০ ০ 


আমি ত 


সং ও অসৎ সঙ্গ ঈ 
ভাগবত বড় ভক্তিরস শান্র । আর ভাগবত বড় ভক্তিরস পাত্র ”॥ 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঠিক এ কথাই বললেন _“কবে শ্রীচৈতন্য 


নারে করিবেন দয়া কবে আমি পাইব বেফ্ব-পদছায়। 


্লীচতগ্ের কৃপা ৫ 
ও তক্তুভাগবতের সাক্ষাৎকারই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার । কাঁরণ কৃষ্ণের 
অধিকার নেই নিজেকে নিজে দিয়ে দিবার যদি মনে করি, 


বঞ্চবপদছায়াই দান করেন। গ্রন্থ ভাগবত 


» কেঁদে কেঁদে জানাতে চাই, কিন্ত নিখুত সাধু নেই ; তবে 
গোড়া কপাল জানতে হবে, কারণ ওটা নির্ব্বিশেষবাদ খংশীদাস 
ৰাবাজীকে জানতে হ’লে তার করুণা প্রার্থনা করতে হবে । 
ঠাকে ব্যবচ্ছেদ করতে যে'তে হ'বে না, সংহার করতে হা না। 
আমর| রুপ্রের অনুসরণকারী নই । আমরা বিষ্ণুর স্থিতির 
আরাধক-_অন্তুগত ৷ সাধুর নিকট দন্তে তৃণ ধারণ করতে হরে! 
হিন্তু মনে হয় আঁমি'ত ধারণ কচ্ছি, কিন্তু বৈষ্ণৱত’ নেই । এরপ 
নির্ব্িশেষ বিচার যেন না আসে। যতই অনর্থগ্রস্ত হই না কেন, 
নবচেয়ে বড় অনর্থ সংশয় বা অবিশ্বাস যেন কখনও না শা, 
সরল ও আর্ত হ'লে প্রকৃত সত্য জানতে পারব, সং টা 
টার নিত্যসত্য পাঁদপদন্মে আকর্ষণ করতুবন। 


আচরণ 


বাস্তব হরিভজনকেই ‘আচরণ’ বলে । লোক ও আচ 
দুইটি পরস্পর পৃথক্‌ ব্যাপার | হিমালয়-প্রমাণ বাঁক বাগীণঃ 
বা পরোপদেশে পাণ্ডিতা হইতে এক রেণু আচরণ a ও পঢ়ে | 
পক্ষে অনন্তকোটিগুণে মঙ্গলকর | আচরণহীন বাক্যবাগীণের স্ব! 
কপটের খনি_ শুদ্ধ মরুভূমি সদৃশ ৷ বাক্যবাগীশ অন্যাভিলান | 
আঘত্মবঞ্চক ও পরধঞ্চক। আচরণশীলই প্রকৃত আত্মমঙ্গলকাদী। 
তিনি নিজের ও পরের বাস্তব মঙ্গলের জন্ত যত্বশীল । 

অনেকে মনে করেন, শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভজনটি কেবল বার 
বাগীশতা মাত্ৰ অর্থাং মুখে কতকগুলি বড় বড় কথা আৰবি 
করা ও তন্দারা সভাবিজয়ী বা দিগ্িজ্জয়ী বাকাবাগীশ হও্যাই 
শববণ-কীর্তনের ফল। বস্তুতঃ তাহা নহে! আচরণশীল না হই 
শ্রবণ ও কীর্তন কোনটিই হয় না। যেবাক্তি আচরন্শীল হই 
প্রস্তুত নেন, তিনি কিছুতেই হরিকথার রুচিবিশিষ্ট থাকি 
পারেন না সাময়িক কৌতুহল-নিবৃত্তি বা পাণ্ডিত্য-গ্রতিষ্ঠাদি! 
অঞ্জনরূপ অগ্ঠ।ভিলাব-চরিতার্থ করিবার জন্য যে শ্রবণ-পীর্ভান! 
অভিনয় হয়, তাহা শ্ৰেষ্ঠ ভক্ত্ঙ্গম্বরূপ শ্রবণ-কীর্তন নহে। 

যে বাক্তি আচরণশীল নহে, তাহার নিকট শ্রবণ কী 
একবেয়ে নিয়মবাধা কর্মবিশেষের ন্যায় অনুভব হর। চক্ষুল জাং। 
বাঁ শাস্বশাসনাদির অনুরোধে শ্রবণ-কীর্তনের বাহ্য অভিনয় 
দেখাইলেও মে-ব্যক্তি অন্তরে চেতনের কোন সাড়া বা অগ্রা্ 
রাজের কোন ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয় না। 








| 


গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা ১৫৯ 


গরাচরণহীন ব্যক্তি প্রাণহীন শবের স্যায়। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া- 
লোগ চেতন বা প্রাণ নহে, আচরণই প্রাণ । যাহার আচরণ 
রাই, অথচ খুব কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা আছে, তাহার সেই দক্ষতা 
৫ যোগ্যতার মূল্য অন্ধ-কপর্দক তুল্য । আচরণশী লের প্রাকৃত 
াগ্যতী ও দক্ষতা কম থাকিলেও বা না থাকিলেও তাহার মেই 
ঘাচরণই শত শত জীবের প্রাণ সঞ্চার করিতে পারে । আচরণের 
গা চিদ্বল সঞ্চারিণী বৃত্তি আছে, কর্মঠতার মধ্যে তাহা নাই। 
আচরণ ন! থাকিলে একদিন পরে হউক, আর দুইদিন 
পরই হউক, মুখ বন্ধ হইয়া যাইবেই যাইবে, অর্থাৎ কীর্তন 
মার বাহির হইবে না বাক্যবাগীশ নিজেই তাহার একঘেয়ে 
ব্ততায় বিরক্ত হইয়া ‘দূর ছাই, বলিয়া উহ! ত্যাগ করিবে, অথবা 
মেনিজে যাহা বক্ততীমঞ্চে লোকতোবণের জন্য বলিয়া থাকে, 
নিজেই তাহা অন্তরে বিশ্বান করিতে পারিবে না। 
যিনি আচরণ করেন, তিনি কথা না বলিলেও তাহার আচ- 
নই কোটি জিহ্বায় হরিকথা কীর্তন করে। আচরণশীলের নিকট 
দেবোনুখতার সহিত উপস্থিত হইবা-মাত্র জীবের অন্যাভিলাব- 
নূহ তিরস্কৃত, সঙ্কুচিত ও হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হয়। আচরণশীল 
মধিক কথ! ন! বলিয়া ও অপরকে শাসন করিতে পারেন । আচরণ, 
দলের ব্যক্তিত অদ্িতীয়। যে ব্যক্তি আচরণশীল নহেন, তিনি 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী ও রূপণান্‌ হইলেও 
পারমাথিকের নিকট তাহার কোন ব্যক্তিত্ব নাই। আচরণশীলের 
শাসন অবনত মস্তকে মর্কেন্দরিয়ে বরণ করিবার জঙ্ প্রত্যেক 


১৬০ আচরণ 


আত্মমঙ্গলাকীজ্জী অকপটের হৃদয় আগ্রহযুক্ত হয়। বালক যচ 
আঁচরণনীল হন, তথাপি বৃদ্ধ সেই বালকের শাসন অবনতমস্থার 
বরণ করেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রও যদি আচরণশীল হন, তগারি 
নুপ্রবীণ পিতা এরূপ আচরণকেই শাসকরূপে অবনত মস্তা 
সম্মান করেন । ৃ 

আচরণের শক্তি বিছ্যাতের ন্যার দ্রুতগামিনী, তেজন্বিনী, | 
আলোকময়ী ও মহীয়সী ৷ যাহার আচরণ আছে, তাহার হৃদ | 
প্রীবলদেবের বলে বলীয়ান, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপা 
নিত্যোন্ভাসিত। আঁচরণহীন বাক।বাগীশের জীবে অকপট দয়] 
বৃত্তি নাই অর্থাৎ সে ব্যক্তি স্ব পর-মঙ্গলের প্রতি উদ্নাসীন, আক) 
হিংসক ; এইজন্য দয়ীলশিরোমণি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানদ | 
প্রভুও তাহাকে কৃপা করেন নাঁ। ) 

ক্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমর! আচরণশীল হইতে পারি। | 
আমরা দুর্বল জীব, হৃদয়দৌব্বল্যরোগে সব্ধবদ। প্রগীড়িত ; হুদা, 
কত অন্তাভিলাব, কত অসদ্বাসন1 সৰ্ব্বক্ষণ সন্তরণ করিতেছ | 
তাহার ইয়ত্তা নাই । আমরা গায়ের জোরে আচরপশীল হ্ই্বা/! 
ছুরাশা করিতে পারি না। এক নিত্যানন্দের কৃপাশ্রীবলদো৫। 
বল, শ্রীবৈষবের পদরজের নিকট অনুক্ষণ আ.ত্মনিবেদন গি. 
বিজ্ঞপ্তি ও কার্পণ্য জ্ঞাপন বাঁতীত বদ্ধজীব আচরণশীল হই. 
পারে না। 

আচরণশীলের হৃদয় দৈন্য পরিপূর্ণ। আচরণশীল কন! 
মনে করেন না, আমি খুন আচার করিয়া প্রচার করিতেছি? 














আচরণ র্‌ 


গ্রামার কোন খুৎ নাই, আমি মুখে যাহা বলি, কার্ষোও তাহা 
করি। এইরূপ চিন্তবুত্তিতে দান্তিকতা আছে, দৈন্য নাই। আচরণ- 
শীল পরিপূর্ণভাবে আচরণ করিয়াও ‘আমি অত্যন্ত ছুরাঁচার'_- 
অগ্তুরে এইরূপ অভিমান পোষণ করির। অনুক্ষণ শ্রীনিত্যানন্দের 
পাই গ্রার্থনা করিয়া থাকেন! 

নির্ধিবশেববাদিগণ আপনাদিগকে আচরণশীল বলিয়া অভিমান 
বরে। তাহারা বলিয়া থাকে, ভগবন্তক্তগণ অধিক “বক্‌ বক্‌’ করে, 
কিন্তু তাহাদের আচরণ নাই । নির্ধিবশেববাদিগণ মনে করে, 
তাহারা স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিরা আচরণে বাস্তব সাধুহু প্রদর্শন 
করিতেছে! উহার! স্থল স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ‘আচার! 
বলিয়া মনে করে । কিন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় পাই, 

«“অসংসঙ্গ-ত্যাগ,_-এই বৈষ্ণব-আচার । 
্ত্ীসঙ্গী = এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥" 

রীমন্মহা প্রভু ভ্্রীসঙ্গীর সঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহীনের 
সঙ্গ-ত্যাগকে বৈষ্ণবাচার বলিয়াছেন। ₹ুল স্্রীসঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়াও আমরা 'স্ত্রীসঙ্গী’ হইতে পারি! যে আপনাকে ত্যাগী 
মনে করে, সেইরূপ ফন্তুবৈরাগী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্ত্রীসঙ্গিগণের 
চিন্তা করে বলিয়া সর্ববাধম স্ত্ীসঙ্গী, উহাদের সঙ্গত]াগ এবং যাহারা 
স্বরাটুলীপা-পুরুষোন্তম শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীসঙ্গ অর্থাং ক্রীগোপীজন- 
বল্পভের লাম্পট্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারে, যাহারা 
সর্বতোভাবে শ্ররীকৃষ্ণকে অদ্বিতীয় ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করিতে 


না পারে, সেই সকল নির্ধিবশেববাদীর সঙ্গ-ত্যাগকেই শ্রীমন্হা প্রত 


১৬২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


বৈষয চার বলিয়াছেন । শুদ্ধবৈষ্ণব কোনপ্রকার প্রাকৃত সঃ 
করেন না. ভ্্ীসন্তোগাদি ত’ দূরের কথা । | 

আচরণশীল বাক্তি এ দুইপ্রকার সঙ্গকৈ মনে ও যু | 
সবর্বংতাঁভাবে ত্যাগ করিয়াছেন, বা তজ্জন্য যত্রশীল । আচরণশী | 
নিজের ত্যাগের জয়ঢাক বাজাইয়া বেড়ান না। যিনি সব; 
ভীবাকে এরূপ আচরণ শিক্ষা দান করেন, এরূস আচার করিয়। | 
প্রচার করেন, সকলকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনিই আগার্ধ, 
জগদ্গুরু ও গোস্বামী ৷ 

আঁচরণশীলকে দেখিলে সকপট অন্যাভিলাধিগণের হৃংক্প 
উপস্থিত হয় । আচবণণীলের সুতীক্ষ-ৃষ্টি কপটের দ্বারে ‘হানা 
দিবে ভাবিয়া! অন্যাভিলাধিগণ নানাভাবে আত্মগোপন করিবার 
চেষ্টা করে ; অপরপক্ষে বাহারা নিষ্ধপট আত্মমঙ্গলকামী, তাহাদের 
হৃদয়ে অন্যাভিলাষ বা অনর্থ থাকিলেও তাহারা অচিরণশীলে। | 
নিকট অভিগমন করিয়া তাহার নিকট হইতে চেতনতাধর্ল্মে উচ্ছ 
হন ও হৃদয়ে প্রভূত বল লাভ করেন। আঁচরণশীলের আদরে 
আদর ও অনুভব করিতে করিতে তাহাদের অন্যাভিলাঁষ ও দুর্ঘ- 
লতা অতি সহজে বিদুরিত হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ আচরণশীনেং | 
আচারের অন্থুরণ করিয়া তাহারাও আচরণশীল হইয়া পড়েন। 

আচরণশীল-ব/ক্তিত্বের সংস্পর্শই নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ-চেতন 
বা বিশুদ্ধসত্তম্বরূপ বৈষ্বের সঙ্গ । এরূপ সঙ্গের দ্বারা জাডা $1 
দুর্বলতারাশি অচিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, হৃদয়ে সেই চেতনে | 
কৃপায় সাধুমার্গান্ুগমন করিবার প্রেরণা ও,বল পাওয়া যায়। এই, 
জন্য সব্বদা আচরণশীল-ব্যক্কিত্ের সঙ্গই প্রার্থনীয়। 











আচরণ ১৬৩ 


জান্মমঙ্গলবিমুখ প্রাকৃত সহজিয়া ও আত্মমঙ্গলোনুখ সত্যানু - 
রিতুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শ্রেনীর ব্যক্তি প্রাকৃত 
যাগ্যত! ও দক্ষতা দেখিনা ব্যক্তিত্বের নির্বাচন করে; আর 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি আচরণ দেখিয়! সঙ্গযোগা বাক্তিত্ব নির্ণয় 
করন। কে স্বুক্ঠ গায়ক, কে অধিক লোকের মনোরঞ্জন করিতে 
পারে, কে অধিক বাগ বৈখরীর দ্বারা শ্রীভাগবতের ?) ব্যাথা 
চাতুরী প্রকাশ করিতে পারে, কে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কে 
ডিলিট, পি-এই5-ডি, বিলাতকেরং, দিগ্‌বিজয়ী ইত্যাদি 
অনুসন্ধান করিয়া অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় বক্তার ব্যক্তিত্ব নির্ব্বাচন 
করে। ইহারা বক্তার আচরণ দেখে না, কারণ নিজেরা আচরণ 
করিতে চাহে না। কিন্ত আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ বাস্তব হরি- 
ভজন চাহেন। শাস্ত্রের কথা কেবল পুগ্তকস্থই থাকুক, উহ 
কাব্য ্রদর্শনীরূপে বক্তার বক্তৃতার মধ্যেই প্রতিব্বনিত হউক্‌, এই- 


রূপ বিপ্রলিঞ্লামযী চিন্তবৃত্তি তাহাদের নাই । শাস্ত্রাবতার যেন 


বাণী কীর্তন করেন, তাহা আচরণে প্রকট করিতে হইবে! 
যাহীদের ইহাতে দৃঢ়তা নাই, তাহার! শাস্ত্র মানিবার ছলনা 
করিয়াও শাস্ত্রের প্রতি সংশয়াত্মা! এই শ্রেণীর সংশয়াত্মা ও 
নাস্তিক বাক্তগন অনেক সময় বলিয়া থাকে,_*শান্ত্রে কত উপ- 
জন পালন করিতে পারে? 


পৃথিবীতে এইরূপ আদর্শ লে 
শান্তর লক্ষণানুযায়ী আচার্য, ভক্ত 
যাহার! আচরণ করিবে না অ 


ও ভক্তি পৃথিবীতে হয় না” 
র্থাং কখনও আত্মমঙ্গল গ্রহণ 


১৬৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


করিবে না, সেই সকল প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও আত্মবিনাশে দৃঢ়-প্রতি্ন | 
সংশয়াত্মগণেরই এইরূপ যুক্তি । 

এই শ্রেনীর কেহ কেহ শ্রী রী গুরুবৈষবগণেরও আদর্শ আচরণ | 
দর্শন করিতে পারে না। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকে. | 
এ্রীমহাবিষুর অবতার আঅদ্বৈতপ্রভূ, যিনি শ্রীগৌরনুনরকে ; 
জগতে আনয়ন করিয়া শ্রীগৌরভক্তি শিক্ষা দিলেন, তিনিই | 
যখন তাহার নিজের সকল পুত্রকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি | 
শিক্ষা দিতে পারিলেন না, আচার্য্যবর শ্রীরসিকানন্দ মুরারি গ্রড় | 
যখন নিজ-সহধশ্মিণীদ্ধয়কেই হরিভজন করাইতে পারিলেন না | 
তখন আর অপর লোকে তাহাদের কথা শুনিয়া কি মঙ্গল গ্রহণ 
করিবে?” এইরূপ উক্তিকারী ব্যক্তিগণের অন্তনিহিত চিন্তার্ধার 
এই যে, ‘শ্রীভগবান, ভ্রীগুরুদেব, এবৈষ্ণব, শ্রীভক্তি__এই সকল 
অবাস্তব” । কেবল সংসারে কএকটা দিন কিছু স্রুবিধাবাদ অর্জন ; 
করিফা লইবার জন্যই উহারা ভক্তি ভক্ত, ও ভগবানের আশ্রম | 
গ্রহণ করিবার অভিনয় করে। | 

যাহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিবে না, যাহারা আচরণ করিদ 
না, যাহারা নিজে লাভবান হইবে না, তাহাদের শ্যেনদৃষ্টি সর্বদা | 
সর্বত্র আচরণহীনতার দিকেই পতিত হয় । অমুক লোক যে স্রীগুঃ | 
লইয়া সংসার করে, অমুক লোক যে এদিক, ওদিক, ছুই দিক, 
রক্ষা করে, অমুক লোক যে উত্তম দ্রব্য ভোজন করে, অমুক: 
লোক যে সর্বস্ব সমর্পণ করে নাই,_ এইরূপ বহু বহু উদাহণ 
প্রদর্শন ও অন্তরে উহার ধ্যান করিয়া আত্মমঙ্গলবিমুখ ব্যক্ত স্বীঃ। 














আচরণ ১৬? 


রানের প্রতি বিমুখ হইঘা পড়ে; আর যিনি আত্মমঙ্গলকামী 
গাচার-গরারণ হইতে চাহেন, তিনি বিচার করেন, 'অমুকে 
রণ করিতেছেন না? দেখিলে ঠকিবে কে? নিজে ঠকিবার 
রা অপরকে আচরণহীনতা দেখিয়া কি লাভ হইবে | আঁটি 
নাগ কিছুতেই ঠকিব না। পরের ছিদ্রানুসন্ধান ও তাহার ধ্যান 
করিয়া আমি গ্রীন্রীহরি গুরুবৈধবের ্রীপাদপন্ু-সেবাশোভান্থ- 
রান ও ধ্যান করিব'-এই প্রকার বিচারেই তিনি-সর্ববক্ষণ 
গ্রতিনিবিষ্ট থাকেন । 
যাহাদের আচরণ করিবার জন্য প্রযত্ব নাই, তাহাদের দৃষ্টিতে 
কর্ন সর্বদাই দুরাচারের দৃশ্য ও দুষ্ট কথা প্রবেশ করে। এমন 
কি, তাহারা সাধু-গুরু-বৈষ্ণবেরও সদাচারের মধ্যে দুরাচার দ নি 
বৰিয়া থাকে। 
কোন এক ব্যক্তি বৈষ্ণবধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
ধৰ পুল্ৰ টাইফড, জরে আক্রান্ত হয়। চিকিংসকগণের উপদেশাল্ু- 
গারে সেই ব্যক্তি পুজের স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য মংস্ত-ভোজ- 
নর ব্যবস্থা করেন। অপর বৈষ্ণবগণ এ ব্যক্তির এরপ কর 
'মানোচনা করিলে ততুত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি বৈষ্ণব- 
রর কোন বিশিষ্ট প্রচারককে কড্লিভার অয়েল (০০:1৮: 
01) ব্যবহার করিতে দেখিযীছেন। যদি বৈফবধর্মের বক্তা ও 
দ্যামী হইয়া কড,লিভার অয়েল ব্যবহার করিতে পারে, তবে 
| সফবগৃহস্থের অদীক্ষিত অল্পবয়স্ক পুত্রকে মতস্তের ঝোল কেন 
| ধ্যান করা যাইবে না ? 


| 
| 


১৬৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


এইরূপ যুক্তি আত্মমঙ্গলবিমুখের বিচার | কে কড লিষ্ট 
অয়েল ব্যবহার করিয়াছেন, বানা করিয়াছেন, তদ্দিষয়ে খে, 
দৃষ্টি তাহারই পতিত হয়, যাহার অসদাচার করিবার প্রবৃত্তি রহ 
যাছে। আর যিনি আত্মমঙ্ছল বরণ করিবেন, নিজে আগার) 
পরায়ণ হইবেন, তিনি এ নজির অনুসন্ধান করিয়া, বা অক!) 
দর্শন করিয়া এ আদর্শ অনুকরণ করিতে বসিবেন না। বৈধ] 
আচরণ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধারণা করা অসন্তব-এঁ 
বিচারে, অথবা বৈষ্ণব আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন _এই জানির 
তিনি বাস্তব মঙ্গলের বিচারই গ্রহণ করিবেন। অপরের আচরে| 
জন্য অপরে দায়ী হইবেন, আমি তাহার অনুকরণ করিব বেদ! 
আমি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হৃদয়ে একতানে সমন্বিত কা; 
সেই আদর্শের অনুসরণ করিব । সন্ন্যাসী হইয়াও কেহ যদি দু 
চার করেন, তজ্জন্য তিনি শ্রীন্রী গুরুবৈধবের নিকট দাঁয়ী হইবে, 
আমি তাহার সমালোচক, শাসক ও শিক্ষক হইয়া আবার এ 
আদর্শেরই অস্থুসরণকারী হইব কেন? আর যদি প্রকৃত একার, 
'ভজনকারীতে কোনও ছুরাচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাও ত’ আমা! 
অন্থুকরণযোগ্য নহে। এ পিষয়ে মহাজনের বাণী এই_ 
“অবোধ, অগম্য অধিকাৱীৱ ব্যবহাৰ ৮ 

( চৈঃ ভাঃ আ ৯৩৮২ 

্রীত্রীল বংশীদাঁস বাবাজী মহারাজের অনুক্ষণ তা্রকুটসেক। 

রূপ আচরণ দেখিয়া কি আমরা উহার অনুকরণ করিতে যাই 
কুলিয়ায় তাহার ভজন-কুটারের চতুষ্পীর্থে অনেক সময় মংস্তা্ণি 








আচরণ ১৬৭ 


ত। তাহার সেই বহিশ্মুখ-বর্চনা-লীলা। দেখিয়া 


৬ 
রনি দৃষ্ হই 
সমালোচনা! করিব ?-মহাভাগবতের শাসক ও 


হিগানরা তাহার স 
ন হইব ?- অথবা! উহার অনুকরণ করিতে বসিব ? আত্র- 
প্ললকামী নিজের আচরনের দিকে দৃষ্টি করেন; আর আহ্মবঞ্চনা- 
রী কেবল পরের আচরণ আদর্শযোগ্য হইল না, তদ্বিষয়েই 
ধিক দৃষ্টিপরায়ণ হন । কতকগুলি লোক শ্ৰীন্ীৎুরুবৈ্ণবের 
টগর (1) দর্শন করিতে করিতে দুরাচারী হইয়া পড়ে। কারণ, 
চারের আদর্শানুসরণ করা কঠিন, ছুরাচারের অনুকরণ করা 
বহিণুখতার নৈসগিক ধর্ম বলিয়া অতি সহজ । 

পিশুন ও মৎসর-স্বভাববিণিষ্ট ব্যক্তিগণ পাছে নিজদিগকে 
পাচার পালন করিতে হয়, এই প্রচ্ছন্নআশক্কার সৰ্ব্বদাই সাধু ও 
তক্তগণের ছুরাচারের (1 কথাই আলোচনা করিয়া থাকে । 
তাহারা সাধু দেখিলেই তাহাদিগকে নিজেদের ন্যায় কামুক বা 
নোভী বলিয়া কল্পনা করে। আবার কতকগুলি লোক নানা 
বস্ত্র করিয়া সাধুর দুরাচারের ৫) কথা রচনা ও প্রচার করিবার 
চট্টাকরে। ইহারাই প্ত্রীনামাচাধ্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ও ব্রীনাম- 
টের মূলপুরুষ শ্রী শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠার প্রতি মংসর 
রামচন্দ্র খ। প্রকৃতির বা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আচরণে বোষ-দর্শন- 
কারী রামচন্দ্রপুরা প্রভৃতি নির্ধিবশেষবাদি-প্রকৃতির ব্যক্তি । ইহারা 
মাধুমহাজনের নিত্যসিন্ধা প্রতিষ্ঠাকে খর্ব করিবার চেষ্টায় নানা- 
খকার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে এবং সাধুবৈষবকে মাপিবার জন্য 
নানাগ্রকার 'কীদ পাতিয়া থাকে। ইহারা সাধুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ 


১৬৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


অমূলক দুরাচারের কথা যড়যনত্রমূলে বাস্তবসত্যের ন্যায় প্রঃ 
করিয়| শতশত কোমল-শ্রদ্ধকে অকালে বিনাশ করে, হর 
নবান্কুরকে উপাটিত করিয়া দের, নৈসগিক অবিশ্বাসী জীব 
সংশয়াত্মা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ ইহারা হিংসামুলে বৈধ 
দুরাচারের প্রচার করিয়া নিজেরা ছুরাচারী হইবারই অপ্রচ্ি| 
সুযোগ অনুসন্ধীন করে, লোকের বিক্ষিপ্ত মনকে “অধিবন্ 
বিক্ষিপ্ত ও সংশয়যুক্ত করিয়া দেয় । ইহারা নৈসগিক ভোগা! 
ব্যক্তিগণকে সাধুবৈষ্ণবের কল্পিত ছুরাচারের কথা জানাইয়া তাঃ| 
দের চিত্তে- এইরূপ ধারণা জন্মায় যে, যখন সাধুগণও দেহি! 
জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তখন বৈধ দেহব্রত € 
গৃহত্রত থাকাই ভাল । আবার কাহারও কাহারও চিন্তরৃ্িয| 
এইরূপ বিচার জন্মাইয়! দেয় যে, সাধুগণই যখন গোপনে গোপা 
ভোগ করেন, তখন আমরা ভোগ-ত্যাগ করিয়া ঠকিব কে! 
এইরূপভাবে কৌমলশ্রদ্ধ ও বহিপ্নুখ জীবের হৃদয়ে সাধুগান। 
প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করিয়া তাহাদের ক্রম-মঙ্গলের গং 
চির-রুদ্ধ করিয়া দেয়। 

আবার কতকগুলি লোক নিজেদের অসদাচারের সদ্য 
কল্পে পুর্ব-মহাজনগণের অনুমোদনের নুপারিসপত্র অনুম্ঘ! 
করে! কেহ কেহ বলেন,--“অমুক মহাপুরুষের সময় যখন আরা ূ 
এইরূপ আচরণ করিয়াছি, তখন উহা এখন করিব না দে। 
এখন আবার নূতন নূতন মত হইতেছে কেন? শ্রীমননহার্র 
সময় ভক্তগণ তানুল ভোজন করিয়াছেন। অনেক সাধুতারগ 








নীল বশীদাস বাবাজী মহারাজ তাত্র- 


৫গঞ্রিকা। (বশ কৃরেন। 
শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ না 


বট মেবন করিয়া থাকেন। 
ন পরমহংসশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার সেবক ত' আর পরমহংস হন নাই। 
টার একান্ত অনুগত সেবক বলেন, _গ্লীল বাবাজী মহারাজই 
ঠাহাকে (সেবককে ) তামাক সেবন করিতে দেন। কিন্তু শ্রীল 
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভূপাদ তাত্রকুট ও তাহ্ল প্রভৃতিকে 
কলির স্থান’ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । ইহা কি নূতন মত নহে? 
আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সময় অমুক বাক্তি 
বিষয়ী, অবৈধ যোবিৎসঙ্গী প্রভৃতির সঙ্গ করিয়াছে; কনক, কা মিনী 
€প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে প্রচারাদি কার্ধা করিয়াছে, বিষধীর অন্ন 
মাদরে গ্রহণ করিয়াছে, বহিম সামাজিকতা রক্ষা করিয়াছে, 
| প্ৰেতশ্রাদ্ধ করিয়াছে, নানাবিধ দুরাচার করিয়াছে, সিনেমা দেখি- 
' যাছে, ভগবৎসেবার অর্থ আত্মসাং করিয়াছে; কিন্ত শ্রীল প্রভুপাদ 
যখন তাহাতে কোন বাধা প্রদান করেন নাই, বরং তাহাদিগকে 
আদরই করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে, তাহাদের 
আচরণ গ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সমথিত ও তাহাই মদাচার | এই- 
বগে প্রমাণ দেখাইয়া অন SL 

| ক্রুদ্ধ, শ্রীগৌরসুন্দর ও স্গৌরপার্দগণের, সমস্ত জগদ্গুর- 
: গণের আচার ও বিচারবিরুদ্ধ আচরণকে ও সমর্থন করিতে চাহেন। 
বন; যিনি প্ৰকৃত আত্মমঙ্গল-লাভে্ছ তিনি বিচার করেন যে, 
| রত্্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ্রীত্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল 
৷ বশীদাস বাবাজী মহারাজ বা ্ীপ্রীল গ্রতুপাদ এমন কোন 
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আচরণই সমর্থন করিতে পারেন নাসযাহ। সাধু, শান্ত ও রর 
গুরুবর্গের আচারের ও বিচারের পরিপন্থী । শ্রীল প্রভুপাদ বাড়ি 
গতভাবে সকল সময় কাহারও অসদাচারের প্রতিবাদ করেন না 


বা তাহাকে আদর (?) করিয়াছেন বলিয়াই যে শ্রীল রুপা 
ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণের সমর্থনকারী, তাহ! নহে । শ্রীল প্রভুপাদ | 
ূ্বগ্রু ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচার-বিচারের সমর্থনকারী বনি; 
কোনরূপে স্থাপন করিলে তাহার শ্রীচরণে অমার্জনীয় অগরাঃ | 
ঘটে। শ্রীল প্রভূপাদ সেই সকল আচরণ দর্শনে অতি দুঃখে মৌ 
থাকিলেও আমরা শ্রাগ্রীল প্রভুপাদকে শান ও পূর্ব গুরুবর্ণের 
অভিন্ন-বিগ্রহরূপে জানিঝাই অনুক্ষণ শ্রীভাগবত-শাস্ত্রে কথিত | 
সদাচারেরই অনুসরণ করিব | 

শ্রীশ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্য্য প্রভু প্েহপরবশ হইয়া কখনও গৌর | 
বিরোধী আত্মজগণের আচরণের অনুমোদন করেন নাই ৷ ব্রত | 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কোনদিনই তথা-কথিত বহিন্মুখ আযীয 
স্বজনের বহিশ্ুখতার সমর্থন করেন নাই । মহাঁজনগণের তথা| 
কথিত শিষ্য ও বংশধরগণ বলিতে পারেন যে, তাহারা এরা! 
আচরণ করিয়াও এ সকল মহাজনের প্রভূত স্নেহ, আদর € 
যত্ব লাভ করিয়াছেন; অতএব তাহাদের আচরণ যে ওকি 
সিদ্ধান্ত-সম্মত তদবিয়েএসন্দেহ নাই ॥ কিন্তু এখানে শুদ্ধবৈষবগা 
বিচার করেন যে, মহাজনগণ এ ভাবেই বহিশ্মুখ জীবকে বর্ধন 
করিয়া! নিজ-তজনে নিযুক্ত থাকেন। এক মহাজনের আগা 





আচরণ ১৭১ 
বখনও অন্য মহাজনের আচরণের বিরুদ্ধ বাঁ শান্্রবিরুদ্ধ হইতে 
গারে না! 

কতকগুলি লোক আশ্রয়বি গ্রহগণের আচরণের, আর কতক- 
লি বিষয়বিগ্রহগণের আচরণের দোহাই দিয়া সন্ভোগবাদী বা 
নি্রবশেষবাদী হইয়া পড়ে । ক্লীনিবাসাচার্ধা প্রভু, শ্র্ঠা মানন্দৰ 
প্রভু ভ্রীরপিকানন্দ প্রত, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি বৈষ্ণবা- 
ার্মাগণই যখন প্রত্যেকে দুই ছুইটা করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, 
জাগতিক বিবয়-বৈভবাদি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বহিষ্মুখ আত্মীর- 
জনগণের লালন-পালন করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাহাদের 
আচরণের অনুসরণ করিব না কেন? আবার কেহ বলেন, 
্রহনীল প্রভুপাদের সময়ে যখন আমরা বহিন্মুখ বিষয়িদিগের 
ভজন করিয়াছি, বায়ুপরিবর্তনার্থ স্বাস্থা-নিবাসসমূহে গিয়াছি, 
তখন হইতেই যখন লুচি, ছানার ডাল ন!, পুষ্পান্ন প্রভৃতি ব্যবহার 
করিয়া আসিতেছি, তখন উহা! এখন অভক্তির কাধ হইবে কেন? 
এখন আবার মাধুকরী ভিক্ষা, শীক-মূল-পণ্রে উদর-ভরণ প্রভৃতি 
নুতন মতানুসারে আচরণ করিব কেন? ইহারা আশ্রয়বিগ্রহ- 


| গণের আচরণের দৌহাই দিয়া সান্তোগবাদী হইয়া পড়ে। 


ূ আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন, 'আমরা শ্রীশ্রীসনাতন- 
বগারঘুনাথের আচরণ, শ্রীল গে রকিশোরের আচরণের অন্তু 
রণ করিব । তাহাদের আচরণের অনুকরণ করিয়া কেহ কেহ 
| ক একদিন শয়ন (?), কৃত্রিমভাবে 


এক এক বৃক্ষের তলে এ ক 
শুৰ চান, শুক চাউল পিরিতি, 3 
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কি, অতিবাঁড়ী হইয়| হৃত বাক্তির মস্তকের খুলিতে জল সা 
করিয়া ‘কাপালিক' হইয়া পড়ে! কেহ বা পুরীষত্যাগের তা, 
প্রবেশ করিয়া অপ্রাকৃত পরমহংসের অচিন্ত্য আচরণের অনু 
করে। ইহার নিরিবশেববাদী হইয়। পড়ে। শ্ৰীশ্ৰীল প্র প্রভূগঃ | 
তাহার অতিমর্্য শ্রীগুরুবর্গের (শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গেঁঃ| 
কিশোর, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, কীনা] 
শ্রীরপ, শ্রীরঘুনাথ ) অপ্রাকৃত আচরণের অনুকরণ করিতে ক! 
জীৱকে নিষেধ করিয়াছেন , আর শ্রীশ্রীল আচার্ধযদেব ও অভিমত | 
অচিন্ত্য, অগাধ-টরিত্র নিজ এগুরুপাদপদোর আচরণের অনুর] 
না করিতে জীবকে কোটি-ক্ঠে সতর্ক করিতেছেন । র 

কিছুদিন পূর্বে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবক শ্রী শ্রীল আচ 
দেবকে শ্রীপুরুষোন্তন মঠে শুভাগমন করিয়া উত্জাত্রত-যাজান। 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদুন্তরে শ্রীন্রীল আচাধ্যদেব এক পা 
উক্ত সেবককে জানান যে, “শ্রীগ্রীগুরুগৌরাঙ্গের লীলাত 
শ্রীপুরুষোহ্মক্ষেত্রের কপা-লাভের বিশেষ ইচ্ছা তাহার হৃদ; 
রহিয়াছে, তবে বর্তমানে প্রীগোবদ্ধীনাভিন্ন চটকপব্রধতের টগর 
শ্ীপুরুষোত্বম মঠ অবস্থিত থাকায় তিনি তথায় অবস্থান করি; 
উজ্জীব্রতযাজন করিতে পারিবেন না। কারণ, শ্রীচটকপর্যঃ! 
সাক্ষাং শ্রীগোবদ্ধন। ক্ষুদ্র জীবের তদুপরি আরোহণের ঠা 
কার নাই,_-ইহা, ভক্তাভিগানকারী ভগবান্‌ এগোরনুন্দর : 
শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপাদি শ্রীগুরুবর্গ শিক্ষা প্রদান করিয়াছে 
শরীত্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীল মাধবেপ্রপুরীপাদ নীগান্ধৰ 





আচরণ ou 
নিরিধরের বিশ্রন্ত সেবক; শ্রীল প্রহুপাদ--ঈশ্বব॥ ঈশ্বরের 
গ্াচরণের অনুকরণ ক্ষুপ্রজীব করিতে পারে না। শ্রাল মাধবেন্দ্র- 
পুরীপাদের অনুকরণ তদীয় শিন্যানুশিত্ঠাভিমানী স্বয়ং ভগবান্‌ 
প্লগৌরনুন্দর বা শ্রীশ্রীসনাতন-রূপাদি গুরুতর্গ করেন নাই । 
্ীীল প্রভূপাদের প্রকটকালে তীহারই সাক্ষাৎ আদেশ ঠাহার 
ট 


কিঞ্চিং সেবা করিবার অপেক্ষার ৪ 


কপর্ব্বতে আরোহণ করিতে 
Ee 

কারয়া বেহা- 
১ 


সক্ত বিলাসীর ন্যায় সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ হইতে সমুদ্রের উন্মুক্ত সনীরণ 
উপাভাগ-_-চটকপবর্ধতকে প্রাকৃত স্বাস্থানিবামে পরিণত করিবার 


দের, শ্রীশ্রীগান্ধবিবকা গিরিধরের শ্রীচরণে অনাজ্ৰনীয় অপরাধ 
উপস্থিত হইবে । কোনদিন সেই বাক্তি ্রীপুরুবো ুমধানের কৃপা, 
শ্রীগ্ুরুগৌরাঙ্গের কৃপা, শ্রী ব্রীগান্ধব্বিকাগিরিধরের কৃপা লাভ 
করিতে পারিবে না।  শ্রীপ্রীল প্রতুপাদ শ্রী নগান্ধবিবকাগিরি- 
বরের নিজ-জন। গ্রীগোপীজনবল্পভ তাহার অন্তরঙ্গ সেবককে 
স্কন্ধে বহন করেন । শ্রীল গ্রতুপাদ শ্রীব্যাসাদি গুরুবর্গকে লইরা 
'নিজ-নিকট নিবাসং দেহি 
তি তিনি সৰ্ব্বদা কীর্তন করি- 


প্রচ্ছন্ন দু্বদ্ধি কাহারও হৃদয়ে উপস্থিত হইলে এ ্লীগুরুগৌরা- 


চটক-কুটীরে অবস্থান করিতেন। 

গোবৰ্দ্ধন! হুম-_এই বিপ্রলন্ত-গী 
তেন। তাহার সেই চিত্বৃত্তির ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার 
বাহা আচরণের অনুকরণ করিতে গেলে সন্তোগবাদী পাষণ্ডী হইয়। 
যাইতে হইবে। স্রীমন্হাপ্রতুর সেবক শ্রীগোবিন্দ, ‘আমার সেবা 
সেনিয়ম। অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন ॥-_এই বিচারে 


১৭৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধামালা 


শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীপাদপন্ন-সন্বাহনের জন্য তাহাকে অভিনব: 
করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইলে 
তজ্জন্য পুনরায় শ্রীমন্মহা প্রভুকে অতিক্রম করেন নাই; দু 
তরীশ্রীল প্রতুপাদের প্রকটকালে তাহার সাক্ষাৎ আদেশানুসায 
তাহার সেবা ও গ্রীতির জন্য যে-দকল ব্যবহার করিয়াছি, মেট 
সকল ব্যবহার যদি শাস্ত্র ও পুর্ব মহাজনগণের আচার ও বিচারের 
দ্বাবা সমধিত না হয়, তবে এ সকলকে শ্রীল প্রতুপাদের দোহাই 
দিয়া সম্তোগবাদী হইবার শ্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিতে প্রমাণ বলিয় 
গ্রহণ করিলে কোনদিনই আন্মমঙ্গল লাভ হইবে না৷” 


শরীশ্রীল প্রভুপাদের ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’ কথা দুইটা; 


শ্রীআশ্রয় বিগ্রহ ও শ্রীবিবয়বিগ্রহগণের আচরণান্শীলন করিবার 
সময়ে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে । পরমেশ্বর ও ঈগর- 
গণের আচরণের অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণ করিতে হইবে 
না। তাহাদের শুন্ধতক্তিসিদ্ধান্তময়ী বাণী শ্রীভক্তিবৃদ্ধিকনে 
আত্মমঙ্গল-লাভের সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় আচরণে প্রতিফলিত করিবা? 


চেষ্টাই_-অন্ুসরণ', আর আত্মমঙ্গল-লাভের ততটা প্রয়োজ | 





নাই, দ্বিবিদ মর্কটের যায় ভ্রীবলদের প্রভুর প্রতি মুখী | 


করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা ঢঙ্গ বিপ্রের ন্যায় শ্রীনামাচার্য্যের প্রতিষ্ঠা 


আত্মসাৎ করিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধিতে মহাজনের আচরণের | 


দোহাই দিয়া বহিশ্মুখতা-সমর্থনের চেষ্টাই _ ‘অনুকরণ’ 


শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রবিষয়বিগ্রহ গ্রীনিত্যানন্দপ্রতুর অধস্তন | 


আচরণ ১৭৫ 


রিয়া পরিচয়-প্রদীনকারী অনেকে বলেন থে শ্ৰীমন্মহা প্রভু বংশ 
[র জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন। 

নুতরাং তাহার] ল্লীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুকরণে বংশরক্ষাধর্ম্ম অথব। 
[রতর্স পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
চনে অপরাধী হইতে পারেন না। 

ধাহারা বলেন, প্রীপ্ল প্রভুপাদের সমর “আমতা এই সকল 
কার্ধোর সমর্থন, অনুমোদন পাইয়াছি, বা এই সকল বিষয়ে কোন 
প্রতিবাদ হয় নাই’, অথচ এ সকল কার্যোর দ্বারা তাহাদের নিরু- 
পাবিক-ভক্তিবৃত্তিও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় নাই, কিংবা তাহা শান্ত ও পূর্ব 
মাজনগণেরও অনুদিত নহে, অথচ এ সকল বাবহারকে যখন 
তাহারা পূর্র্ব প্রমানের দোহাই দিয়া সমর্থন করিবার অভিলাষ 
করেন, তখন সেইরূপ বৃত্তি অবৈধ আনুকরণিক বৃত্তি অথবা দ্বিবিদ 
সর্কটের বৃত্তি ব্যতীত আর কি? যাহাতে বাস্তব আত্মনঙ্গল লাভ 
হয়, প্রত্যেক অনুশীলনে ও আচরণে সেবালৌলা পরিবদ্ধিত হয় 
(লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠাশা নহে ), তাহাই প্রকৃত মহাজনের আচরণের 
অনুসরণ । 

একশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া থাকে,__“ভগবানের বেলা লীলা 
খেলা, আর আমাদের বেলা ছুরাচার, ব্যভিচার ! ক্রীরামচন্্র যদি 
গড়ীর বিরহে স্তিণের ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারেন, আকাশ-পাতাল 
মালোড়ন করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পরদারাভিমর্ষীণ করিতে 
পারেন, তবে আমরা “যদ্যদাচারতি শ্রেষস্তততদেবেতরো জনঃ। 
শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে এসকল আচরণের অনুসরণ 


১৭৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


করিব ন! কেন ? শ্রীমদৃভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গড 
জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য শীল পরীক্ষিত মহারাজের পরিগ্রা্ণ | 
সুসমাধানকল্লে বলিয়াছেন, _ 

“হে রাজন্‌ ! অগ্নি সর্বভূক্‌ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্‌ ইন 
না, সমর্থবান্‌ তেজম্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধন্ম-মর্ধ্যাদা-্জন 
ও স্ত্রী-সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহ! দুধণীয়, নহে। ঈশ্বর ব্যতীত 
এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র; 
ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোখ-পিষ পান করিলে যেমন বিনাণপ্রাথ 
হ'ন, মুঢতা প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরের লীলার অনুকরণ করে, মে৫ ; 
তদ্রপ দিনষ্ট হইবে । সমর্থবান্‌ পুক্রষগণের বাকা সত্য, | 
তাহাদেত্র আচন্তরণও তদ্রুপ! অতএব খঘাহ! তহাদর। 
বাক্যের অবিক্ুদ্ধ, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাৱই আচ 
করিবেন। প্রভো! অহঙ্কার-রহিত সমর্থবান্‌ পুরুষদিগের লোক | 
সংগ্রহার্থ যে ধর্ম্ানুষ্ঠান, তন্দারা ইহলোকে কোন স্বার্থ নাই 
এবং ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ধর্ম মর্ধ্যাদা-লঙজ্ঘন-জন্যাও কোন প্রকা। | 
অনৰ্থ উৎপন্ন হয় না। ঈশ্বরাধীন নিরহস্কারী জীবগণেরও পুণা 
পাপ-সম্বদ্ধ নাই। পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয় 
শ্রীকষ্চের যে পাপ-পুণ্যাদি-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি! | 
ধাহার শ্রীপাদপন্র-রেণুর সেবাদ্ধারা পরিতৃপ্ত ভক্তবৃদ্দ, যোগ 
প্রভাবে নিখিল কর্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগগ | 
বন্ধন প্রাপ্ত হন না, যিনি স্বেচ্ছাপুবর্বক অপ্রাকৃত বু, প্র 
করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন কিরূপে হাঃ, 











আচরণ Sa 


গারে! প্লীগোপীদিগের, তংপতিদিগের, এবং সর্ব প্রাণীর 
রয়ে অন্তর্য্যানিরূপে ঘিনি বর্তমান, সেই সর্ধবুদ্ধাদির সাক্ষী 
রী (ব্রজবধূসহ ক্রীড়ায় নিজ অপ্রাকৃত কলেবধ প্রকটিত 
করিয়াছেন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার 
নিনিত্ত যে শ্ীগোলোকগত ্লীরালীলা প্রপর্চে প্রকটিত করিয়া- 
ছেন, তাহা শ্রবণ করিয়। মনুত্য-দেহধারী প্রাণীমাত্রেই ভগবংসেবা" 
গর হইবে ।৮_( ভাঃ ১০1৩৩/২৯-৩৬ ) 
অকপট হরিভজনকারী, বাস্তব আন্মমঙ্জলাভিলাধী কেবল 
ওভ স্বল্প করিয়াই ক্ষান্ত হন না, সেই সঙ্কল্পকে আচরণের মধ্যে 
ূর্ধ করিরা তোলেন। কেবল শুভদ্কলপ লইয়া দিনপাত করিলে 
বাস্তব উপকার লাভ করা যায় না। জীবন্ত সাধুসঙ্গে শু5 
মনকে আচরণে প্রকাশ করিবার জন্য স্ুদুটতা উপস্থিত হয়। 
ইহাই সাধু-সঙ্গের বিশেষ ফল! আচরণ ঠিক হইলে প্রকৃত 
সাধুমঙ্গ হইয়াছে জানিতে হইবে। সাধুসঙ্গ করিয়া নিজেকেও 
সাধুর দাস অর্থাৎ সাধু হইতে হইবে। শরণাগতির কথাগুলি 
মুখে আবৃত্তি করিলেই তাহাকে শরণাগত" বলা যায় না। সাধুর 
বাণী-সমূহ মুখস্থ বলিতে পারিলেই তাহাকে ‘সাধু’ বলা যায় না। 
শরণাগতের ও সাধুর আচরন যাহাতে প্রকাশিত তিনিই শরগাগত 
€ সাধু। 
যাহাতে আমরা আচর 
| খীশ্ৰীনিত্যানন্দ প্রভু, ী্রীপ্রুবর্গ 
ও পঞ্চতত্বাত্মক শ্রীস্রীনাস-প্রভুর নি 


সীল হইতে পারি, তজ্জন্ত সব্ধ্বদা 
্ত্রীব্ীতদীয় বস্ত, শ্রী শ্রীধাম 
কট প্রত্যেক পদবিক্ষেপে 


১৭৮ গৌড়ীয় প্র-ন্ধ মাল! 


অকপটে কৃপ৷ প্রার্থনা করিতে হইবে । সর্বক্ষণ আমার মর, 
বান্ধব, শাসক, দণ্ডদাতা শ্রীন্রী গুরুবৈধবের সঙ্গ করিতে ই 
মুহূর্তের জন্য তোবা [মোদকারী গুরুবৈষ্ব-নামপারীর সঙ্গ কিঃ 
হইবে না। যিনি আমাকে শাসন করিয়া কৃপা করেন, তাহার 
নিতানিধ্য হইতে হইবে; তীহারই শাসন বরণ করিতে হই! 
অকপট চিন্তবৃত্তি দেখিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই বূগ 
করিবেন--প্রীবলদেব নিশ্চয়ই হৃদয়ে বল ও আচরণ করিনা! 
শক্তি দিবেন । 

আমরা যখনই শরণাগতের কিঞ্চিং আচরণ করিতে গ্রথ। 
করি, তখনই সংসারের বহিন্মুখ ব্যক্তিগণ আমাদিগকে নান, 
প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করে; কিন্তু এসকল মায়ার উপদে 
কর্ণে গ্রহণ না করিয়া শ্রীবলদেবের বল প্রার্থনা করিতে করি 
এক মুহূর্ত আচরণশীল হইয়া বাঁচিয়। থাকা বরং ভাল, তথা, 
আচরণহীন সকপট জীবন লইয়া সুদীর্ঘকাল বিষয় ভোগ ক! 
শ্ৰেয়: নহে আচরণশীলের দৈবক্রমে সাময়িক স্থলন হই 
তাহার নিত্যমঙ্গলের পথ রুদ্ধ হয় না; আর আচরণহীন বা 
বাগীশ জগতে খুব প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিত্যকালই গত"! 
পিচ্ছিল-পথে প্রধাবিত হয়। পোধাকী ভক্ত না হইয়া ue 
শীল সেবক হইবার জন্য ্রীনিত্যাননদ প্রভুর নিকট বি 
জান৷ইলে আমাদিগকে তিনি কৃপা করেন। অপরকে দেখাই 
জন্য আচরণ নহে, ্রীপ্রীহরি গুরুবৈফবের নিকট, অকপট হা 
আচরণ | বহিন্ম্থ লোক কাহাকেও সদীচার-পরার়ণ রি 








অন্াাভিলাৰ a 


ুগারিন প্রদান করিলেই যে তিনি আচরণশীল বলিয়া গণিত 
হইবেন, বা কাহাকেও ছুরাগার বলিলেই যে তিনি অনাচারী হইয়া 
বাইবেন, তাহা নহে । লোকের প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল বা লোকরপ্রক 
এখনও আচরণশীল হইতে পারে না। বিনি অকপট আত্মমঙ্গলেচ্ছু, 


বীকধৈকশরণ, নিবেদিতা ত্বাঃ তিনিই প্রকৃত আচরণশীল । 


অন্যাভিলাষ 

গ্রীকৃষ্ণনুখবাঞ্ছা বা শ্্রীকৃষ্ণগ্রীতি ব্যতীত অন্ধ প্রকার যাবতীয় 
অভিলা বা কামনাকে ‘অন্যাভিলাষ’ বলে! শ্রীকফ্ণগ্রীতির বাধিকা 
কামনাই হউক বা অসৎ-কামনাই হউক. সমস্তই অন্যাভিলাষের 
মাধ্যগণা। এইজন্য ভোগ-কামনার ন্যায় মুক্তিকামনা, শান্তি- 
কামনা গ্রভূতিও অন্তাভিলীৰ ; কারণ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ্রীতি-কামনা 
নাই। অন্যাভিলাবশুন্তা না হইলে ভক্তি বা সেবা শুদ্ধা বা উত্তুমা 
ধনিয়া গণ্য হইতে পারে না। গ্রীতির অভাব হইতেই অন্যাভি- 
লাষের উদয় হয় । যেস্থানে নিরুপাধিকা স্বাভাবিকী প্রীতি, তথায় 
প্রীতির বিষয়-বিগ্রহের স্ুখ্বাঞ্ধা বাতীত অন্য কোন অভিলাষ 

ইদয়ে স্থান পাইতে পারে না। 
সাধন-পথে অন্যাভিলাষের ন্যায় মারাত্মক শত্রু আর নাই । 
অন্থাভিলাষের বীজাণু শত শত অগ্থাভিলীষ প্রসব কবিয়া 
নিখিল সদ্বৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া থাকে। অন্যাভিলাষ বহুপ্রকার 


(ই্পবেশে বত্রূপিনী মায়া বিস্তার করিয়া সাধকের দুচতা € নি 
দায় ভঙ্গ করিয়া! দেয় । কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকামনা_ 


| 
ৃ 
: 
| 


১৮০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


সকলই অন্াভিলাষের ক্রোড়ীভূত। যে পর্য্যন্ত অন্থাভিলা 
বীজ হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সেই পর্য্যন্ত শরণাগতি আদেন। 
অন্যাভিলাৰ হৃদয়ে থাকিলে শত শত সাধন-ভজনের অভি | 
করিয়1ও বিন্দুমাএও অগ্রসর হওয়া যায় না বা চিত্তের প্রা) 
লাভ হয় নী। অন্যাভিলাথ সমস্ত অশান্তির জনক: শন | 
ভাব, “বেগুন-বেচা-মুখ” ভোগাভাবে ছুঃখিত-অন্তর", হৃদয়ে] 
বাঠিন্থ, কৌটিল্য চিন্তবিক্ষেপ, ভগবৎসেবায় অভিনিবেশের অভায 
পদে পদে নানাপ্রকার ভ্রম, অন্যমনস্কতা, বিহবলতা, হৃদ দৌর্ধনা- 
সমস্তই মূলরোগ-অন্ঠাতিলাবের এক একটি উপসর্গ । সাধুর মঃ 
থ|কিবার অভিনয় করিয়াও অন্তাঁভিলাবী ব্যক্তি সাধুর কৃগোগ 
দেশ বরণ ও জীবনে আচরণ করিতে পারে না। অন্যাভিনাধী। 
আচারহীন প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রতারক ও গং 
প্রতারক হইয়া পড়ে। অন্যাভিলাধী কখনও নীরাগ-বক্তা হাঃ 
পারে না।  অন্যাভিলাবী কখনও হৃদ্দৌবর্ধল্য হইতে মুক্ত হই? 
পারে না- তাহার হৃদয়ে প্রতিকুল বজ্জনে, ৪ অনুকুল-এ। 
দৃঢ়তা ও একান্তিকতা আসে না। অন্যাঁভিলাবী কোনদিনও জয়া 
সক্তির নোঙর তুলিতে পারে না। 

অন্থাতিলাধীর হৃদয়ে বৈষ্ণবে নিশ্বাস ও অকপট শ্রদ্ধা আঃ) 
না। অস্টাভিলাবীকে বাধ্য হইয়া কপটী হইতে হয় এবং all 
কাপট্য সমর্থনকল্পে আরও শত শত কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করি, 
হয়। অন্তাভিলাবী শুদ্ধ বৈষ্ণবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে গা! 
না এবং সাধুসঙ্গে অধিকক্ষণ থাঁকিতেও পারে না। অন্ঠাভিলাধী, 











অন্যাভিলীৰ ১৮১ 
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অকপট আনুগত্য নাই ; কারণ, আন্ুগতা করিলে অন্যাভিলাষকে 
| ক্ল] করা যায় না। অন্যাভিলাধী মনে ও মুখে এক হইতে পারে 


| 
| 


| ন 

| নিন্দক হইয়া থাকে। অন্ঠাভিলাবী সকলকেই তাহার নিন্দকরণে 
| সন্দেহ করিয়া থাকে। অগ্থাভিলাবী- অশান্ত ৷ অন্যাভিলাবী- 
মংসর, পরনুুখে দুঃখী ও পরছুদখে সুখী ; এইজন্য তাহার হৃদয়ে 
কোনদিনও শান্তি নাই। অন্যাভিলাবী_ অস্থির | অগ্নাভিলাবী 
দ্বিতীয় বস্তুতে বা মারাতে অভিনিবিষ্ট বলিয়া হরিসেবায় সর্ব্ধদা অন্য- 
মনস্ক। অন্যাভিলাবী তাহার যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধন -ভজনকে অগ্যা- 
ভিলাথের বাঁহনরূপে পরিণত করিতে চাহে। তাহার সাধন-তজনাদি 
ী্রীপ্ুরুগৌরাঙ্গের গ্রীতির জন্য নহে, তাহা গোন-না-কোন প্রকার 
আত্মেক্রিয়তর্পণরূপী অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জনা । অন্তা- 
ভিলাধী যে নবধা ভক্তি-যাঁজনের অভিনয় করে, তাহা কেবল 
সিদ্ধির উপার়মাত্র । অন্তা- 
সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি বাঁ যে 
হার শারীরিক ও 


অন্/ভিলাবী সংশয়াত্মা, পরের ছিদ্রাঙ্গেবী, পরচ্চক ও বিশ্ব- 


তাহার অন্তাভিলাষরূপ মূলপ্রয়োজন 
চিলাধী ্্রীবিগ্রহের সম্মুখে যে নৃত্াগীতি, 
কোনও হরিসেবার অভিনয় করে, তদ্থরী ও 
ও মানমিক উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা অন্তরে লুক্কায়িত থাঁকে। 
অন্যাতিলাবীর শ্রীমঠবাস, ভ্রীধামবাস, সাদ শরমস্ভাগবতণা9, 
আ্নলীমসংকী বন, প্রীমুদ্তির সেবার ছলনা সমস্তই অন্ত কোনও 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কল্পিত হয়! অন্যাভিলাষীর হৃদয় পাটোয়ারী 
বা বণিগ বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত! অন্যাভিলাষীতে চেতনের 


প্রতি গীতি না ডঃ 


গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 
অন্যাভিলাধ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, লস 
তাহার যুগোপযোগী দান । এই ২ মাক PEE দা 





হইয়া যাইতেছে তাহাতে সঙ্গীত ও বাছোর মাদকতার টি 
রি এইরূপ ব্যায়ামের প্রথা প্রচলিত ন! থাকিলে বাঙ্গালী. 

তি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আধুনিক ব্রতাচারী 
ধৃতোর শ্যায় মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত মৃত্যগীতও স্বাস্থ্যরক্ষার একট 
স্বকৌশল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামিবৃন্দের কেহ কেহ 
সহস্র দণ্ডবংপ্রণাম করিতেন, ইহাঁও উত্তম ব্যায়াম বা ‘বুকড়- 
বিশেষ । বৈষ্বদের আখড়ায় যে মল্পপুপের মহোৎসব, ইহা 
এরূপ বায়ামের পর পুষ্টিকর ভোজনের দ্বার! স্বাস্থ্যোন্নতির উপা- 
বিশেষ৷” অন্যাভিলাধীর বিচারে বৈধবসাহিত্য, বৈষ্যব-গঢ়া- 
বলী সঙ্গীত সমস্তই মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাহন । 

জনৈক ডাক্তার এক সময় বলিয়াছিলেন,__“পূর্বকান 

প্রাতে উঠিয়াই সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া! সূর্য্যপ্রণামের যে বাব 
ছিল. তন্বার৷ $0-81])এর কার্য হইত। ইহাতে বহু রোগে 
জীবাণু নষ্ট হয়। গঙ্গাস্সানে বহু দুরারোগ্য চর্মরোগ ও ব্যাধি বি | 
হয়।” উক্ত ভক্ত ডাক্তারের মতে ‘তুলসীতলার হাওয়া ফুসদুমের 
ভিতরে গেলে অনায়াসে দেহের শোধন ও তংফলে অনেক রোগের 
জীবাণু হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নৈবেগ্তের মধ্যে তুলসী থাকিলে মে 
তুলসী যদি কোনরূপে শরীরে প্রবেশ করে, তবে তাহা ডা 
পাচ্য নিরীহ রসায়নের কার্য করে। আহারের পর তুলসীমপ্জা 
একটি উৎকৃষ্ট মুখশুদ্ধি। ইহ! হজমের বিশেষ সাহায্য করে! 


অন্থাঁভিলাষ তি 


এ] 


| এজন্যই বৈধ্বগণ তুলসীর এত মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। বৈষব- 
ণঘে সন্ধ্যাকালে তুলসী তলার প্রদীপ দেন তাহাতে ধৃপের 
রও দৃত-প্রদীপের শিবে তুলসীর হাওয়া অধিকতর বিশুদ্ধ 
হয়| বৈফ্ণবেরা যে তুলসীর মালা গলায় ধারণ করে, তাহাও 
ূ ্াস্থোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অনেক পুরাতন ছুশ্চিকিংস্ত 
রোগ ইহাতে ভাল হইতে দেখা গিয়াছে। তুলসীর পাতা 
বর, সর্দিতে, কাশিতে, রক্তদোষে, অজীর্ণরোগে, প্রমেহে, কুমিতে, 
কারোগে, হাপানিতে, সর্পাঘাতে, বৃশ্চিক-দংশনে, শৃগাল ও 
 করদংশনে, দদ্ররোগে, উদরাময় রোগে, ম্যালেরিয়া জ্বরে 
[সীরোগে, চন্মরোগে_ আরও অসংখ্যরোগে বিশেষ ফল প্রসব 


1 


গ 


কার। কান্তিকমাসে হাওয়া বড়ই দূষিত থাকে; তখন খতু- 
পরিবর্তনের সময় অনেক অসুখ হয়। এইগন্য এইমাসে তুলসী- 
তলায় ঘৃতের প্রদীপ দেওয়ার ব্যবস্থা । ঘৃতের প্রদীপের শিষে 
তুলদীতলার হাওয়া শুদ্ধ হয়। চাতুন্মান্তকালে বা ভিন্ন ভিন্ন মাসে 
ভন ভিন্ন দ্রবা-ভৌজন নিষিদ্ধ; তাহা স্বাস্থোরই অনুকুল 
খাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আনে দুগ্ধ ও কান্তিকে আমিষ বড়ই 
| অপকারী। বৈষ্ণবেরা যে শিখা রাখে, ইহাদ্বারাও বৈছ্যাতিক- 
ধ্তিসধালনের খুব স্বযোগ হওয়ায় স্বাস্থোন্নতি হয়। তিলক" 
ধারণে শরীরের বিভিন্নস্থানে সিগ্ধতা সম্পাদন করে! একাদশী, 
মৌরপুগিমা প্রভৃতি উপবাঁসের দ্বারা বাতরোগ ও অনেকপ্রকার 
ব্যাধির নিরাময় হয়। মৃদঙ্গ ও করতাল-বাতদ্বারা! হস্তের ব্যায়াম, 
মত্যর দ্বারা সমস্ত অঙ্গের ও পরিক্রমার ছারা 5 
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হয়। তীর্ঘস্থানে বাসের দ্বার স্বাস্থানিবাসে বাসের কাৰ্য হৃ। 
এইজন্যাই তীর্থ ব| জ্রীধামসমূত এক-একটি স্বাস্থ্য নিবাসবিধে। 
পুরুযোত্তম-ক্ষেত্ 81 কটক, শ্রীমায়াপুর, মথুবা, অযোধ। 
নৈমিবারণা, কুরুক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ'- প্রত্যেকটি স্থানই বা 
নিবাসের উপযোগী হইয়া বিরাজ করিতেছে । বিভিন্ন তীরঘস্থা 
যে সকল 'দণ্ডবতী বাবাজী, ( অর্থাৎ ধাহারা সাটাঙ্গ দণডবং করি 
করিতে তীর্থ পরিক্রমা করেন ) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
ত’ বুকডন্‌’ করিয়া স্বাস্থাচর্চ! করিতেছেন। সাধুর! যে ফলুন। 
দুগ্ধ, আতপ-অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, তাহা স্বাস্থালালে 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কারণ এসকল সম্ভতে অনেক ভাইট, 
মিন আছে৷” কাণকলানন্দ বলেন, “মছলিমে যেতুনা ‘ফা 
ফরাস' কেলামে অতনা “কদ্ফরাস। মাংস খানেসে যো ক 
আগ্রটমে অহি ফরদা।” বকানন্দ বলেন, _“সাধুদের গৈরিক 
বস্ত্র পরিধান অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যনীতি উভয়দিক্‌ হইতেই নি 
জনক। সাধুদের ব্রন্মচর্যা পালনপুবর্ক মঠাদিতে বাসও ভি 
বৃত্তি অন্নপমন্তা ও বেকারসমস্তার দিনে আত্মরক্ষার একটি টা 
উপায়। গরু ছুগ্ধাদি দান করিয়া নানাভাবে মানবজ্জাি 
উপকার করে। এইজন্য শান্ত গো-পুজার ব্যবস্থা ৷” 

'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ__এই ন্যায়ানুসারে জগ] 
ভিলাসী ব্যক্তিগণ শুদ্ধতক্ত্যঙ্গসমূহেও নিজেদের নানা অন্তা্ি 
লাখের প্রতিবিশ্বসমূহ দর্শন করিয়া থাকে অর্থাৎ ভক্তির রর 
সমূহ দেহের ত্পণের জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছে ! তবে ইহারা গ' 


|). 


অন্য ভিলাৰ SH 
ধরা ভিলাবি-সমপ্রদায় ৷ ইহারা তাহাদের হৃদয়ের কথা মুখে ব্যক্ত 
রিয়া ফেলে! কিন্তু আমার হার কোন কোন প্রচ্ছন্ন অন্তা- 
[ ভিলাবী ব্যক্তি এইসকল কথা মুখে না বলিয়া অথবা অপ্তাভিলাধ 
পরিত্যাগ করিবার উপদেশ লাভ করিয়াও ভক্তি-যাজনের অভি- 
| নার হৃদয়ে অন্াভিলাষের হিমালয় পোবণ করিয়া রাখিয়াছে! 
| প্রকার প্রচ্ছন্নরূপ দেখাইয়া আনি যে স্্রীত্রীহরিগুরু-বৈষবকে 
| ছলনা করিতে চাহিতেছি, তাহ! গণনা করা সম্ভবপর নহে। 
৷ অনভিজ্ঞ লোকে আমার যে-সকল কার্ধকে “পরম! ভক্তি” বলিয়া 
, আআখ্য। প্রদান করিতেছে, আমি সেইলকলকে বাহন করিয়া অন্যা- 
ভিলা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি! তবে ইহাই মঙ্গলের 
৷ কথা_ ইহাই শ্ৰীনিত্যানন্দপ্ৰভুর অহৈতুকী কৃপা যে, অন্তাভিলাঘকে 
| কখনও পুর্ণ করা যায় নাঁতাহাতে তৃপ্তি আসে না- তন্থারা 
| জনও শান্তি পাওয়া যায় না; কেবল অশান্তির আগ্নেয় গিরির 
বিক্রম বৃদ্ধি হয়। 
| আমরা হয় ত’ অনেক সময় “শ্রীধামের মজুর” হইয়া 
খপরীগুরুবর্গের আদেশ পালন করিতেছি; বাহিরে এইরূপ 
৷ দেখাইতে পারি ; কিন্তু ভিতরে প্রতিষ্ঠাশারূপ অন্তাভিলাষ অথবা 
দেহের স্বান্থ্যোন্রতি-কামনা প্রভৃতি অন্ঠাভিলাফ আমাদিগকে 
 শ্রীধামসেবারূপ মূল-উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। অনেক সময় 
৷ মারা বৈদ্যুতিক বীজনযন্ত্রের বায়ু উপভোগ করিবার জন্য ্রীপ্রীল 
 গুভ্পাদের সমীপন্থ হইয়া হরিকথা শুনিবার ছলনা দেখাইয়াছি! 
| বেহ হয় ত’ মোটর-যানে আরোহণ করিবার জন্য, কেহ বা বড় 
| বউ লোকের সহিত পরিচিত হইবার জন্য, কেহ বা প্রতিষ্ঠা- 
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লাভের জন্য, কেহ বা ছানার ডালনা, কাণিকা, স্বরূপগঞ্জের ন 

তোয়া ভোজন করিবার জন্য মঠের ভিক্ষা ও উৎসবাদিতে যোগ 

দানের অভিনয় করিয়াছি। কেহ হয় ত’ সংস্কতাভি্ঞ না হইয়া 

পণ্ডিত, সিদ্ধান্ত উপলব্ধি না করিয়াও তন্তবিদ্‌, বাগ্বী, লেখ 
টাটা 


গায়ক, প্রভৃতি খ্যাতি অজ্জন করিবার অন্যাভিলাষে আচরণ 


প্রচারক সাজিয়াছি। কেহ হয় ত’ শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমথুরা, ্্রীকাণ 
শ্ীপ্রয়াগ প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিবাসে কিছুকাল বাস করিয়া স্বাস্থ 
বা এ সকল স্থানে ভ্রমণাদি স্থুখ অনুভব করিবার জন্য রী 
প্রভুপাদের সঙ্গী হইবার অভিনয় করিয়াছি। দাঞ্জিলিং, খিল 
মুসৌরী, সিমলা, উতকামণ্ড প্রভৃতি শৈলাবাসে শ্রীল প্র 
পাদের “অন্তরঙ্গ ভক্ত” সাজিয়া৷ যাইবার জন্য আমাদের ঢ 
আগ্রহ, তন্মধ্যে কতট। অন্যাভিলাব নিহিত ছিল, আমাদের পর 
বন্তিকালের আচরণই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। প্ৰভুত্ব করিবাঃ 
ক্ষমতা পাইলে আমরা যে দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিবার অভিনয় 
করি, উহার মধ্যে কতটা অন্তাভিলাষ আছে, তাহাও শ্রীস্্ী 
আচাধ্যদেবের বাণী-রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় 

শাস্তিকামনা বা স্ত্ী-পুত্র-আত্মীয়-স্জনের : সহিত বলা 
করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য অথবা অকর্ম্মণ্য, অনার | 
হইয়া যাইবার পর ত্রীমঠে বাসের অভিনয়, “বৃদ্ধা বেগ্তা তপ' 
শ্বিনী”-নাতির অনুসরণ করিয়া অন্য অভিলাধ-সিদ্ধির জন্য ভো 
বুদ্ধিতে শ্রীধাম বা তীর্থাদিতে বাস, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" ৰ 
নীতি অবলম্বন করিয়া অকর্মণ্য ধনজনাদি দান__সমস্তই অন্ধ | 
ভিলাষের উদাহরণ । 





ভান্যাভিলাবৰ রর 


ইরিসেবার বাহ্য আকার, নবধা ভক্তি-যাজনের অভিনয়, 
পুুলসী-সেবা, শ্রীগঙ্গার সেবা, মহাভাগবতগণের সেবা করিবার 
অভিনয়ের মধো ঘদি অন্যাভিলাষের বীজাণু লুক্কাধিত থাকে, অর্থাং 
্ন-না-কোন প্রকার এহিক লাভ উঠাইবার জন্য তন্তংকার্ষ্ের 
শভিনয় করি ও অন্যাভিলাষের বীজাণু-গুলিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর 
(পায়'সমূলে সবংশে বিতাড়িত না করি, তাহা হইলে শত শত 
গাধন-ভজনের অভিনয় করিয়াও প্রেমফল লাভ করিতে পারিব 
না। তংপরিবর্তে যে নামাপরাধ, সেবাপরাধ বা ভজনাপরাধ 
নতি হইবে, তন্দ্রা ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা অধন্ম, অনর্থ, কামের 
ঘতৃপ্তি লাভ, পুজা, প্রতিষ্ঠাদি মাত্র লাভ হইবে । এইরূপ অন্তরে 
মন্তাভিলাষের হিমালয় পোষণ করিয়াও যখন আমি হরি-গুরু- 
বৈষ্ণব -সেবার অভিনয় করি, তখনও অজ্ঞ বহুলোক আমাকে 
ঘধেষ্ট লাভ-পৃজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করেন ৷ লোকের নিকট হইতে 
বং-প্রণতি, জয়গান, নানাপ্রকার সম্মান, নানা-আকারে নানা- 
ধকার উৎকোচ লাভ করিয়া প্রভু’ সাজিয়া বসি! হরিকথা- 
ঈর্ঘনের অভিনয় করিলে লোকের উপর যে প্রভুত্ব করা যায় ও 
শা৬গুজা-প্রতিষ্ঠাদি পাওয়া যায়, তাহাই আমার লাভ বলিয়া 
দিত হয়। বস্তুতঃ শ্ৰীকৃষ্ণেন্দ্িয়তৃপ্তিবিধান করিবার কৌন আন্তরিক 
টা বা তাহাতে প্রীতির কোন লেশও আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে 
| অন্তাভিলাষই পুর্ব হইতে আমার সত্তাকে গ্রাস করিয়া 
[খে | এই অন্যাভিলাষ-অজগরের গ্রাস হইতে উদ্ধার না 
"ইলে শ্রীরপান্থুগ-ভক্তির লেশও আরম্ভ হইতে পারে না। শ্রীল 


কী al 


১৮৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


নরোম ঠাকুর মহাশয় তাহার ‘আ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দিকা'র 
জ্ঞাপন করিয়াছেন, 

“অন্যাভিলা বিতশুশ্চং জ্ঞানকন্ধা ভ্যনাবৃতস্‌। 

আনুকূলোন কৃ্ঠান্মশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥? 

“অন্য অভিলাষ ছাড়ি’ জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি, 
কায়মনে করিব ভজন |” 
শ্রীরপান্রগ হওয়ার প্রথম প্রতিজ্ঞাই_ অন্যাভিলাধধ্য 

হওয়া। অন্যাভিলাধী ব্যক্তি কীৰ্তন করিতে পারে না; লেখক | 
প্রচারক, উপদে্ঠাঁ-কিছুই হইতে পারে না; শ্রীরপান্নগনঞ্জ 
দায়ের কোন কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও পারে না; ভগ্াদি 
করিয়া গাঁয়ের জোরে উচ্চারণের অভিনয় করিলেও উহাতে তা? 
নিজের হৃদয় বা অপরের হৃদয় স্পর্শ করে না। অগ্তাভিলাঈঃ | 
সরলতা নাই, কপটতাই তাহার মূলধন | সুতরাং প্রোদ্মিতকৈজ, 
ভাঁগবতধর্ম্ তাহার রুচি হয় না । অন্যাভিলাবীর কীর্তন, প্রচার 
সব মায়াময় ; অন্যাভিলাবী আত্মবঞ্চক ও লোকবঞ্চক। অন্থাডি | 
লাষীর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ব্যাখ্যা, মন্ত্র, জপতপঃ কীর্তন কোনটি 
নিজের ও পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারে না। আন্যাভিত্লামী | 
শব্দ-শাজ্ত্র পাৱঙ্গত হইলেও পৱন্ৰক্ষেনিষ্ণাত না 
বলিধা। তাহার মধ্যে পতিতপাবনত্ব নাই ; তাহার শাঃ 
ব্যাখ্যাদি অপর দুর্ধলের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে উদ্ধ'। 
করিতে পারে না। 


জন্ম-জন্মান্তরের স্তপীকৃত অপরাধ, সাধু ও বৈষ্ঞবের শ্রীগা্গ' 


পার 





অন্যাভিলাষ ১৮৯ 


গার্জনীয় অপরাধ এবং গ্রীভক্তিদেবীর চরণে দুরন্ত অপরাধ 
ধাকিলে হরিভজনের অভিনয় করিতে আঁসিয়াও অন্যাভিলাষ দূর 
হয়না! হরিভজনের অনেক কথা শ্ববণ-কীর্্ন করিবার অভিনয় 
করিয়াও অন্তাভিলাবী শালগ্ৰাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' নীতি 
অর্থাৎ অন্যাভিলাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। সাধনভজনে 
বহুদূর অগ্রসর হইয়াও অনেকে অপরাধ ও ছুর্দৈবের ফলে অন্যা- 
ভিলাবের দারা গ্রস্ত হইয়া পতিত হয়। দেহারামতা অন্যা- 
ভিলাধের একটি দুহিতা । দেশ ও দেহের প্রতি আসক্তি অন্ত- 


 অভিলাষেরই কন্ঠা। অন্যাভিলাষী আসক্তির নোঙর তুলিতে 


পারেনা। আুতরাং প্রকৃতম্বরূপ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীপ্রূপ- 
রূপের কপার পাত্রও হইতে পারে না। অন্যাভিলাবীর প্রার্থনা 
গরীনন্দকুমারের ্রপদান্তিকে পৌছে না। “যড়ঙ্গ শরণাগতি 
হইবে যাহার । তাহার প্রার্থনা শুনে ভনন্দকুমার ॥" ইহাই 
নীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা। 

অন্যাভিলাব গৃহী ও বৈরাগী-_উভয় সম্প্রদায়ের নিক্টই 
নানারপ ছদ্মবেশে আসিয়া বিমুগ্ধ করে। গৃহিগণের মধ্যে যে 
ভক্তি ও অভক্তির মধ্য আপোষ করিবার প্রবৃত্তি, বহিন্মুখ-সমা- 
জের পীড়নে পীড়িত হইয়া, বহিন্মুখতা এবং নায়াকেও ভক্তির 
নহিত মিশ্রিত করিবার চেষ্টা, কিন্বা দেহবন্মের সহিত যোগন্ুতর 
মরক্ষণার্থ নববিধা ভক্তি-ঘাঁজনের মধ্যে নানা প্রকার গোঁজামিল 
দেওয়ার চেষ্টা, সেবাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতিকে শ্রবিগ্রহসেবা 
৪ ্রীনাম-সেবা বলিয়া চালান, তাহা সমস্তই অগ্তাভিলাষ হইতে 


১৯০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


উৎপন্ন। অন্তাভিলাযই দৈহিক স্বজনকে আত্মীয় ও প্িয়ৰো। 


করায়-_-সাধুকে অপ্রিয় বা অনাত্বীয় মনে করায়! অস্থাভিলার ৷ 


সাধূ-শাস্্-গুরু-বাক্যানুসারে শুদ্ধভক্তি-যাজনের জন্য সমগ্র জীবনী- 
শক্তিকে আহুতি প্রদান করিতে বাধা প্রদান করে। অন্ঠাভিলাম 
হইতেই হৃদয়-দৌর্ধধল্যাদি নানাপ্রকীর অনর্থ ও কাম হৃদয়ে রাছ। 
করে। অন্যাভিলাঘ থাকিলে নিজের পুরুষাকারকেই যোগ ৫ 
ক্ষেমের বিধাতা বলিয়া মনে হয়। অন্যাভিলাব হৃদয় হইতে দুঃ 
না হইলে নিজের যোগ ও ক্ষেমের জন্য সম্পূর্ণ চিন্তাহীনতা, যাঁর 
নির্বাহ-প্রতিগ্রহ-বৃন্তি আসে না। অন্যাভিলাষ মহাভাগবতের 
আন্গুকরণিক করিয়া তাহার শ্ীচরণে অপরাধ করায়। অন্তাভিলা 
ভ্রীহরিধামে, শ্রীহরিনামে ও শ্রীহরিকামে শরণাগত হইতে বাধ 
এদান করে। মোট কথা, পুর্ণ-অন্ঠাভিলাবহীন না হইলে গ্রীরগের 
কথিত শুদ্ধ! ভক্তি যাজন করা যাঁয় না। 

ত্য্তগৃহিগণের মধ্যে অন্তাভিলাব মায়াময়ী মুক্তি ধারণ করিয়া 
গুভুবকামনা, প্রতিষ্ঠাবাসনা, দাস্তিকতা ও দৃঢ়তার নামে অবৈধ 


গৌড়ামি, বৈধণবে অশ্রদ্ধা, পরছিদ্রানুসন্ধিংসা, উত্তম ভাগীরায় | 
লোভ, মহাভাগবতের অনুকরণ, স্বতন্থতা, অবৈধ-পক্ষপাতিহ ! 
কাপট্য, নিজ্জনতায় স্পৃহা, বিরহের নামে ভোগাভাবে বিরতি | 
ভাব, শ্রীহরিসেবার বৈভবকে বিষয়জ্ঞান, মাধুকরী-ভৈগ্ষ্য ৫ 


শ্রীধামোৎপন্ন অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগবুদ্ধিজনিত উদরভেদবদধি 
ভারবাহিত্ব দল বা স্তাবকসম্প্রদায়-গঠনের রব দ্ধি প্রভৃতি অসংখ' 





প্রীধামের মজুর 


প্রকার সন্তানসন্ততি প্রসব করে। অন্যাভিলাষীর বাক্তিত্ব নাই; 
৷ এন্তাভিলাবী কাহারও শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিতে পারে না। 

প্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপারপ ডিনামাইট্‌ ব্যতীত অন্ত কোন 
গক্তি অন্যাভিলায-দুর্জ্জয়লিঙ্গকে তঙ্গ করিতে পারে না ; অথবা 
নিতাই-চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য',_শ্রীরূপানুগবরের এই 
বিচার বরণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্যগণের সঙ্গফলে যখন হৃদয় 
রার্তিসিদুর প্লাবনে প্লাবিত হয়, তখন সেই অন্যাভিলাষের দুর্জয় 
লি্দ চিরতরে ডুবিয়া যায়। শ্রীরপানুগ-বৈষ্ণবগণের সঙ্গফলে 
গ্াত্মধিক্কার ও আত্মদৈন্য যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে _ যতই শ্রীনিত্যা- 
ননের প্ল্রীনামহট্রের ঝাড়ুদারে”র ঝাড়ু দিয়া প্রতিমুহূর্তে হৃদয় 
শোধিত হইবে, ততই অন্তাভিলাষের স্তুপ বিলুপ্ত হইয়া তংস্থানে 
ঘরণাগতি-স্ুরধুনীর প্রবাহ প্রবাহিত হইবে । তখন অন্যাভিলাষের 
কোন চিহ্নও থাকিবে না। 


শ্রীধামের মজুর 


মজুর ছুই প্রকার-_গ্রামের মজুর ও শ্রীধামের মজুর ৷ গ্রামের 
মজুর ‘পেট ও ভিটা'র দাস, আর শ্রীধামের মজুর সাবরণ শ্রীধামে- 
ধর আ্রগৌরহরির নিত্যদাস। ‘পেট ও ভিটা'কে অবলম্বন করিয়া 
যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়, উহার সভুরেরা Labourer: বা 
10010007190 প্রভৃতি পরিভাষার দ্বারা পরিচিত। অপ্রাকৃত 


১৯২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


শ্রীধামে ধাহাদের আত্মবোধ হইয়াছে, তাহারাই প্রকৃত ‘Commu. 
015, রাষ্টরাত্মবাদী ব! দেশাত্মবাদী যে আপনাকে ‘Communisp 
বলিয়া দাবা করেন, উহা তাহাদিগকে কলি নানাপ্রকাঃ 
সংঘর্ষের সম্মখীন করিয়াথাকে। কারণ, রাষ্ট্রের পরষ্পর 
বিবদমান, ভোক্তা বা বাষ্ট্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি 
ভোক্তার সংখ্যা অগনিত। কিন্তু বৈকুণ-রাষ্ট্রের ভোক্তা এক 
অদ্বিতীয় স্বরাট্‌ লীলা-পুরুবোত্তম ; তথায় অন্যান্য সকলেই দেই 
ভোৌক্তুতত্রেব সেবক বা মজুর। রাষ্্রাত্ববাদী Labourer Imper- 
3020115 বাঁ নিবিবশেষবাদী | সেই ক্ষেত্র হইতে যে দ্রব্য নিজে 
বাহুবলে উৎপন্ন করে বলিয়া অভিমান করে, উহ্থার ভোক্তা রা | 
অর্থাং তদন্তর্গত বড়রিপুর দাস সমষ্টি-জীব বা তদন্তর্গত ব্য্টিজীব। | 
কিন্ত শ্রীধামের মজুর নিজে কর্তা, ভোক্তা বা প্রভু নহেন, শ্রীধায়ে 
শ্বরই একমাত্র কর্তা ও প্রভু। সেই বৈকুণ্ঠ বা গোলোক যখন 
শ্রীভগবদিচ্ছায় তাহার সহিত ভুলোকে অবতীর্ণ হন, তখনই 
তাহা শ্ৰীধামরূপে প্রকটিত ৷ 
“সব্বোপরি শ্রীগোকুল - ত্রজলোকবাম। 
ভগোলোক, শ্বেত দ্বীপ, বৃন্দাবন নাম ॥ 
সব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা | 
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা ॥ 
ব্রন্ধাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ৷ 
একই স্বরূপ তীা"র, নাহি ছুই কায়॥” 





শ্রীধামের মঙ্ছুর ১৯৩ 
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ! 
চর্দ্মচক্ষে দেখে তারে প্রপর্চের সম 0৮ 


( শ্ৰীচৈঃ চঃ আঃ ৫1১৭-২২) 
্বাহারা পরমহংসমুকুটমৌলি জগদ্গুরুদেব, তাহারাও 
আপনাদিগকে এই শ্রীধামের মজুর! বলিয়া অভিমান করেন। 
ঠবধব-সার্ববভৌম ওঁ বিষ্ুুপাদ স্্রীক্নীল জগরাথদাস গোস্বামী মহা" 
গাজ যাহাদের গুভানুধ্যান করিতেন, তাহাদিগকে শ্রীধামের মজুর 
হইতে বলিতেন। গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রাকৃত-বিচারক- 
তরে প্রত্যেক আত্মমন্গল-প্রার্থী জীবকে শ্রীগৌরধামের মজুরগিরি 
করিবার বিধি প্রদান করিয়াছিলেন । নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি 
নন্দাদি গ্রীকৃষ্ণ-নিজজনগণ অপ্রাকৃত শ্রীব্রজধামের অপ্রাকৃত 
বৈষ্য কিন্তু গৌরধাম এতই উদার যে, অনর্থযুক্তজীবকেও 
তিনি মজুরগিরি করিবার অধিকার প্রদীনপুরর্বক সর্ব্বো- 


মা কুপা বিতরণ করেন। গৃহস্থগণ সপরিবারে এই শ্রীপামের 
| কৃষক বা চাষা হইলে শ্রীবাসাদি ্রীগৌরভক্তবৃন্দের অহৈতুক- 
ূ কপার অধিকারী হইতে পারেন । যাহারা চিন্তবুত্তিতে শ্রীধামের 


| 


ূ 


খানদানি চাষ!’ বা গৃহস্থ, তাহারাই প্রকৃত 'গৃহস্থা-পদবাচ্য। 
ইহারা নিজের পেটের ও ভিটার জন্য কর্ষণ করেন না। ইহারা 


'বিক্রীত গো’র ন্যায় সন্ক্ষণের লাঙ্গলের জোয়াল ঘাড়ে করিয়া 


তাহার কৃপাকটাক্ষে পতিত হইবার জন্য প্রীগৌরহরির সেবো- 
1 হইতে পারেন, 


পকরণ-সমূহ প্রকট করেন । ধাহারা শ্রীধামের চাষ 


১১৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধম|লা 


তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত রাজোর বৈভব নিশ্চয়ই কণাপূ্দ 
অবতীর্ণ হন | যাহারা শ্রীধামের মজুর হইতে প্রস্তুত 
তাহাদের ন্যায় বহুজন্মের দুরন্ত অপরাধী আর নাই। কার 
হ্ীধাম উনুক্তহস্তে যে কৃপা দান করিবার জন্য প্রস্তুত “| 
তাহার! তাহার প্রতি দ্বার রুদ্দ'করিয়াছে। 

খধামবাসিজনে প্রণতি করিয়! মাগিব কৃপার লেশ'-গঁ 
মহাজনের পদ-অনুসরণ করিয়া যাহার! শ্রীধামবাসীর কৃপালেধ 
প্রার্থনার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য. 
শ্রীধামের মজুর হইবার জন্য অকপটে আগ্ৰহান্বিত হওয়া। শ্রী 
তাহার ক্ষেত্রে শ্রীগৌরহরি ও তাহার সেবকগাণের সেবার জম্মু 
হস্তে যে উপকরণ পাঠাইয়া দেন, তাহ! গ্রহণ করিতে যদি আম 
হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, তবে কি তাহা পাধপ্তিতার চরম 
কাঁষ্ঠা নহে? শ্রীল ভক্তিবেনোদ ঠাকুর গোলোক হইতে ভুলো 
অবতীর্ণ হইয়া কিজন্য শ্রীধামে ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন? 
হিরণ্যাক্ষসদূশ বিষয়িকুল হয় ত’ মনে করিবে, ইহ প্রা 
ভূম্যধিকীরিগণের ন্যায় ভূমি বা বিবয়-সংগ্রহের চেষ্টা-বিশে। 
বস্তুতঃ তাহা নহে । তিনি ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাহার 
অধস্তনগণকে নিরয়ে প্রেরণার্থ অবতীর্ণ হন নাঁই। তীহাদিগার 
গোলোকে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। ফেস্ছাদ 
শ্রীলীলাশক্তি শ্রীধাম তাহার প্রাণনাথ শ্রীগৌরনুন্দরের দো 
করিতেছেন, সেই গ্রীলীলাশক্তির আনুগত্য-লীলা প্রকট করি! 
জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রীধামের ভূমি সংগ্রহ করিয়া 





্রীধামের মজুর ১৯৫ 





ধানরের নিত্যযাত্রামহোংসব হইবে, আ্রীধানবাসিজনের ও 
ঈামসেবকগণের সেবা হইবে, ব্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের 
?গাদম্পঞ্তি, শ্ীসংকীর্তনরাসস্থলীর কুপাবদান বিস্তৃত হইবে - 
এ বিচারেই পরম করুণাময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 
ধানের শ্রীক্ষেত্রসমূহ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু “এই 
্ত্রের সেবা করিলে বিষয়-কাধ্য হইয়! যাইবে, ভোগ হইয়া 
বাইবে, অতএব আলস্ত-জাড্য অবলম্বন করিয়া আধামেশ্ররের সেব। 
হইতে বিরত থাকা যাউক, গুঁটোরাম” হইরা অর্থাং অদ্বিতীয় 
ঢাক্তা শ্রী্গগন্নাথের সজ্জা গ্রহন করিয়া কেবলমাত্র অপরের 
বত দ্রব্য-সম্ভার ভোগ করা যাউক”_যাহারা এইরূপ বিচারে 
ধবমান, তাহারা অত্যন্ত ধামাপরাধী ও নামাপরাধী পাবণ্তী ; 
দইরপ ব্যক্তি শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও এল প্রভু- 
গাদের প্রীচরণে অপরাধী ত’ বটেই । যাহার! বিংশ বৎসরাধিক 
গল যাবৎ “তৈয়ারী মাল’ ভোগ করিতে করিতে পাষণ্তী হইয়া 
'ড়্য়াছে, সেইসকল বধামাপরাধী লক্ষকোটী বংসর মাল! 
টানিয়াও শ্রীধামের কৃপী পাইবে না। শ্রীধামের ক্ষেত্র এই 
য়া ক্রন্দন করিতেছেন, “হায় হায়! আমি আমন্মহা প্রভুর 
বার জন্য পড়িয়া রহিয়াছি, আত্মনিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্ত 
ইরা আমার দ্বারা সেবা করাইতেছে না! আমার মধ দিয় 
ধগৌরভক্তগণের যে কৃপাশস্ত ফলোন্ুখ হইতে পারে, উিাতি 
ইহারা ভ্রক্ষেপও করিতেছে না! 


১৯৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ন। করিয়া, বক্ত তামঞ্চে দাড়ায় 
গলাবাজি সঃ উড ১ ৯১৩৪ মজুর হইতে পারিনে | 
প্রকৃত কল্যাণ হইবে । যাহারা কেবল মুখে 'কুপা" 'কৃপা' করি 
কপটতা করে বা যাহারা শত শত সাধন করিয়াও কামক্রোধাদি 
রিপুর দান্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না, শত শত অনা 
ভিলাষ যাহাদিগকে সবর্বদা বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছে 
তাহাঁরাও যদি শ্রীধামবাসিজনের অনুগত হইয়া অভিনিবেশ-মচ 
কারে ও আপনবুদ্ধিতে শ্রীধামের মজুরগিরি করে, তবে অচিরেই 
তাহারা শ্রীধাদেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে । সর্ব 
হৃদয়ে শ্রীধামের মজুরের অভিমান পোষণ করিতে হইবে । ইহাবেই 
নিজের সত্তা বলিয়া জানিতে হইবে । শ্রীধীমের মজুরের মজুরী_ 
ীধামেশ্বরের অহৈতুকী কুপ। বা সব্বনাশ__দেহত্রত বা! গৃহত্রতধ 
হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া শ্রীপামেশ্বর ও ভ্রীধামবাপিজনে নিরু 
পাধিক-প্রীতি। “আমি শ্রীধামের মজুরগণের একজন নগনা 
যোগানদীর” এই অভিমান অকপটে যতই প্রবল হইবে, ততই 
দ্তটৈত্য ও জাড্যপিশাচের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া 
আমরা শ্রীধামের অপ্রাকৃতহ্‌ উপলব্ধি করিতে পারিব। শ্রীধামের | 
মজুরণিরি করিতে করিতে যতই অপরাঁধক্ষালন হইতে থাকিব 
ততই শ্রাধামের স্বরূপ হৃদয়ে স্ুপ্তিপ্রাপ্ত হইবে । 

শ্লীধামের মজুরগিরি কর্মীর “কণ্ম” নহে, সমীজতন্তরবাদীঃ 
বুভুক্ষাও নহে অথবা মায়াবাদীর মুমুক্ষাও নহে। ত্রীধামের মজুর 
অভিনয় করিয়া কেহ কেহ শ্রীধাম হইতে বিতাড়িত হইয়া 





সঙ্গ ও স্মৃতি ১৯৭ 





দথিয়া যাহার! শ্রীবাস প্রভুর নজুরগিরি করিবার বিপক্ষে যুক্তিবাদী, 
(নইসকল ধামাপরাধীর কোটিজন্মেণ নিস্তার নাই । কারণ, 


ইহার! আন্তরে শ্রীধামের কৃপামাহাত্রাকে অর্থবাদ বা অতিস্ততি 





প্লান করিতেছে । যাহাদের শারীরিক-শক্তির অভাব, তাহারও 
ব্রীধামের মজুরগণের কোন-নাঁকোন প্রকার সেবা করিয়া 
'্রীধামের মজুরের মজুর” অভিমান হৃদয়ে প্রবল রাখুন। 
ব্রীধামের মজুরের প্রতিই শ্রীনাম প্রভুর কৃপা হয়। 


৮:6০ 


সঙ্গ ও স্মৃতি 

মহতের সঙ্গ ও সেই সঙ্গজনিত অনুক্ষণ চিদ্বিলাসম্মৃতিই 
সিদ্ধিলাভের রহস্ত। মহতের কৃপীসঙ্গ প্রভাবে তাহার আলোক- 
দান জনিত, হাঁর্দ বাঁ বাঁচনিক করুণাধারায় জীবের জন্মাস্তরের 
হদয়কাঠিন্য ক্ষযোন্মুখ হয়, তাহাতে দেন্যের আতঃ প্রবাহিত 
এবং চক্ষুতে দৈন্তাণ্িগ্রীতির ধারা উৎসারিত হয়। মহাতের 
সেবা করিতে করিতে তনুখ-বিগলিত খ্রীটচতন্তকুপা-গাথার 
শ্রবণ ও অনুকীন্তরন করিয়া অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার স্যায় শ্রীচৈতন্যচরণ- 
চিন্তা বা অভিনিবেশ চিন্তরাজ্য অধিকার করে। এই অভি- 
মিবেশই মূল প্রয়োজন। স্মতি বা অভিনিবেশ না হইলে 
াধন-ভজনের অভিনয় সমস্তই কৃত্রিম নাট্যমাত্র হইয়া পড়ে। 


১৯৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


অনুসন্ধান বা স্মৃতিই ভজনের জীবন। ইটের অঙ্গুসন্ধানকেই 
“স্মৃতি বলে। গ্রীতির ধর্মই এই যে, তাহা সব্বদাই প্রেঠের 
সুখানুসন্ধানই করে। যখন এই-্ুখান্ুসন্ধান অগৃতধারার ন্যায় 
অবিচ্ছিন্ন হয়, তখনই তাহা! গ্রবান্ুত্মৃতিরণে প্রকাশিত হয়) 
“তীব্র-ভক্তিযোগ” বা “অকিঞ্চনা ভক্তি” ফ্রবানুম্মৃতিপর 
আবেশ ও স্মৃতির তারতম্যান্থুসারে বা বান্ুম্মৃতির গাঢতানুসারে 
ভাগবতগণের তারতম্য নির্দিষ্ট হয়, অন্য কিছুর দ্বারা তার 
তম্য হয় না। “কাহার পাণ্ডিত্য বা মনীষা! অধিক, কে অধিক 
বায়ু ভক্ষণ করিয়া বা দিগন্বর থাকিয়া অথবা শীতোষের 
প্রকোপ সহ্য করিয়া অধিক তপস্তা-পরায়ণ? কে ব্রহ্মচারী, কে 
গৃহস্থ বা কে সন্ন্যাসী, কে অধিক উচ্চকুল-জাত, অধিক সুস্থ বা 
রূপশালী কে? এই সকল বিচারের দ্বারা ভাগবতগণের তারতম্য 
স্বীকৃত হয় না। আন্রীহরিগুরুদেবে কাহার প্রীতিজনিত অভি- 
নিবেশ অবিস্ৃতি বা অনুসন্ধানের গাঢতা অধিক? তত্দারাই 
ভক্ত ভাগবতের তারতম্য নির্ণাত হইয়াছে । 

'সঙ্গ' ও স্মৃতি’ - এই দুইটি অবিচ্ছিন্নভীবে পরস্পর সর 
যুক্ত । সঙ্গ হইতেই স্মৃতির উদয় হয় এবং যেরূপ সঙ্গ করা যায়, 
সেইরূপ স্মৃতিই প্রবল হয়। জড় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ 
এই বিষয়ের সঙ্গ হইতে বিষয়ের প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয়। 
অসতের সঙ্গ করিলে অসৎ-স্মৃতি, মহতের সঙ্গ করিলে মহৎস্মত 
বা আবেশ, অভিনিবেশ, ধ্যান, অনুসন্ধান প্রবল হইয়া থাকে! 

মহতের সঙ্গ যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে অসতের বা 





সঙ্গ ও স্মৃতি ১৯৯ 


উপর আধিপত্য 





অনিত্য বস্তুর সঙ্গ অনিত্য বস্তুর প্রতি আবেশ ও অভিনিবেশ 
বৃদ্ধিকরে! বিবিধ প্রকারের সঙ্গের দ্বারা প্রীতির উদয় হয়। 
আবার যাহার প্রতি প্রীতি অধিক, আমরা তাহারই অধিক সঙ্গ 
৪ স্মৃতিতে আবিষ্ট হই। শ্ত্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ গুণ, 
পরিকর ও লীলার সহিত সঙ্গ, তংপ্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় 
করায়। এই জন্যই শ্রীভগবজ্জনগণের সহিত লীলাস্থানে বাস, 
ক্লীভগবংকথা-শ্রবণ-কীর্ভন, চিন্তন, শ্রীভগবানের পাদসেবন, 
অর্চন, বন্দন, দান্ত, সখ্য ও আত্মনিবেদনের কথা শ্রীমন্ভাগবতে 
উক্ত হইয়াছে । ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গের দ্বারা 
শ্রীভগবৎস্মৃতি বা অনুসন্ধান প্রবল হয়। 

্্রীহ্ীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু ছুই প্রকার সংসঙ্গের কথা 
বলিয়াছেন। বৈধী ভক্তির পূর্বাঙ্গরূপে ঘে সংসঙ্গ, তাহাতে 
ধ্যান, স্মৃতি বা অনুসন্ধান নাই। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পরে 
বিশরান্তের সহিত অর্থাৎ সমচিন্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়। বিশ্বাসের সহিত 
থে গুরুসেবা, তৎসঙ্গে ধ্যান, স্মৃতি, আবেশ, অভিনিবেশ, অন্ু- 
স্ধান বা নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি আরম্ভ হয়। এই সঙ্গ সেব্যের 
ধুখান্তুসন্ধানপর নিরবচ্ছিন্ন অভিনিবেশময় ৷ ইহার দ্বারা শ্রীভগবান্‌ 
ৃ বশীভূত হন। 





বুল গৌড়ীয় প্রবন্ধমীল। 


“সাধুসঙ্গ, নামকীৰ্তন, ভাগবত-শরবণ । 
মথুরাবাস, শ্রীমুত্তির শরন্ধায় সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ_ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ ॥” 
(শ্রাচৈঃ চঃ মঃ ২২৷১২২৬) 
শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শরমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষাতে যে মা 
সঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা রুচি প্রধান বৈধী ভক্তির'পরাঙ্, 
ভজন-ক্রিয়ার অন্তর্গত। অতএব এইরূপ সঙ্গের দ্বারাই শ্ব 
বা অভিনিবেশ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ধ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। 
“সঙ্গে যঃ সংস্থতেহেঁতুরসংস্ণু বিহিতোহধিয়া। ূ 
স এব সাধুধু কৃতো নিঃসজত্বাগ্ু কল্পতে ৷” 
( শ্রীভাঃ ৩২৩৫৫), 
অর্থাৎ অজ্ঞানসহকাঁরে অসদ্গণের যে সঙ্গ বিহিত হহান 
সংসারের হেত হয়, এ সঙ্গই সাধুগণে বিহিত হইলে নিস 
জনক হইয়া থাকে । এই নিঃসঙ্গত্বকেই প্রকৃত 'নির্জনতা' ৭ 
“নির্জন-ভজন' বলে। যে সকল অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব অনংসগে 
ভয়ে নির্জনে লুক্কায়িত থাকিয়া মনোধর্শারপা মায়াযোধিো 
সঙ্গ করে, তাহারা বাহিরে নিজজন ভজনানন্দীর অভিনয় করি! 
অসং-সঙ্গী বা যোবিং-সঙ্গী | বস্তুত, শ্রী ্রীকপিলদেব সাধ্তে ₹! 
সঙ্গকেই “নিঃসঙ্গ বা নিজ্জন-ভজন' বলিয়াছেন । নিরগতরশৃঃ 
হইতে জাত রাগের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই ভজনরূপ সংগ 
এইরূপ সঙ্গের ফলে সাধক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদার বিন্দে অরবিূ 






সঙ্গ ও স্মৃতি ২০১ 


ৰা অভিনিবেশ ব্যতীত অন্য কিছুই জানেন না; অতি সহজে 
হার দেহাভিনিবেশ বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদুরিত হয় । 
“তে ন ক্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্তাং 


ঙ 


যে চান্বদঃ সুত-নু হৃদ্-গৃহ-বিভ্ত-দারা;। 
যে ত্বজনাভ ভবদীয়পদার বিন্দ- 
সৌগন্ধালুব্ব্ৃদরেঘু কৃত প্রসঙ্গাঃ ৷” 
(শ্ৰীভাঃ ৪1৯।১২ ) 
্্রীঞ্চব শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,হে পদ্মনাভ! ধাহার। 
নিরন্তর স্মৃতির দ্বারা ভবদীয় শ্রীপাদপন্মের সৌর শলুন্ধচিন্ত সাধু- 
গণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাহারাই অতিপ্রিয় মর্ত্যশরীর এবং ইহার 
অনুগত সুত, সুহৃৎং, গৃহ, বিত্ত ও পত্বী-এই সকলের স্মরণ 
করেন মা। 
পরমপ্রিয় দেহ ও দেহের বিস্তৃতিশ্বরূপ বিভিন্ন আগমাপায়ী 
বস্তুকে ধাহার। স্মরণ করেন না, তাহাদের সংসার কোথায়? 
ীষ্্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাঁজ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 
দেহ-্মৃতি নাহি ধার,  সংসারকুপ কাহা তা'র, 
(চৈ: চঃ মঃ ১৩১৪২) 
মহতের সঙ্গ হইতেই স্মৃতি বা ক্রবান্ধুন্থৃতির উদয় হয়। 
মহতের কীন্তিত শ্রীভগবদ্‌-গাথাশ্রবনে বিস্তৃততবমার্গ কুযোগি- 
গণেরও যে কিরূপে ক্রবানুস্মৃতির উদয় হইতে পারে, তাহা শ্রীভগ- 
{ খানের প্রতি শ্রীপৃথু-মহারাজের উক্তি হইতে জানা যায়, 


“স উত্তমঃশ্লোকমহনুখচ্যুতো 
ভবৎপদান্তোজ-মুধাকণানিল£। 
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'্মুতিং পুনধিস্মততত্ববত্ম নাং 
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥? 
(শ্ৰীভাঃ 81২১৫ ) 
হে উত্তমঃগ্লোক ! মহতের শ্রীমুখ-হ্নিঃস্থত ভবদীয়স্্ীপাদ, 
পদ্ম-সুধাকণাসবন্ধীয় বায়ু বিস্মততত্মার্গ অস্মাদৃশ কুযোগিগণর 
পুনরায় স্মৃতি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ মহনুখরিত 
কীর্তন-শ্রবণ, যৎফলে স্মৃতির উদয় হয়, তাহাই পরমসাধ্য-সাধ, 
স্বরূপ বলিয়া অন্য বরসমুহের প্রয়োজন নাই। 
“অবিস্মৃতি: কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। 
সন্মত শুদ্ধিং পরদা ত্রভক্তিং 
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্‌ ৷” 
( শ্ৰীভাঃ ১২১২৫৫। 
শ্রীনতগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণপাদপপ্রযুগলের 
নিরন্তর স্মৃতির মুখ্যফলরূপে শ্ৰীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি এবং আযু 
য্দিকফলরূপে চিত্তশুদ্ধি, বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও সর্ব 
মঙ্গল-লাভ হয়। 
বাহার স্মৃতি বা নিরন্তর কৃষ্ণনুখানুসন্ধানবৃত্তির উদয় হই 
য়াছে, তাহাতে হ্লাদিনীর কপার অবতার হইয়াছে জানিতে 
হইবে। শ্রহলাদিনীর কৃপা ব্যতীত গ্রীভগবংশ্থৃতি বা তঞি 
নিবেশ হইতে পারে ন!। জাগতিক স্মৃতিশক্তি বা মনীষা ঝি 
হলাদিনী-শক্তির কৃপা নহে; স্বরূপশক্তিরছায়াপ্রভাব হইভেঃ 


3 রি 
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গ্লানকে জাগতিক স্মৃতিশক্রিধর মনীষী ও প্রতিভাশালী হইতে 
পারেন! সেইরূপ স্মৃতিধর ও শ্রুতির বাক্তিগণই যে হলাদিনীর 
ব্গাশভি-স্চারিত, ইহা বল! যাইতে পারে না। যাহাতে 
্লাদিনীর কুপাবতাঁরের আভাস হইয়াছে, তাহাতে বিমুখতা 
নাই; তিনি মায়ার প্রবর্চনা-দ্বারা প্রলুব্ধ হন না; তাহার 
সবান্মৃতি অতিশয় প্রথরা, মহতের কুপাবলে তিনিই অতি" 
রা স্মৃতিধর ও ক্রুণ্ধির হইতে পারেন । 
বিমুখতার লক্ষণে নিশ্চিন্তভাব লক্ষিত হয়, 
“ভালমন্দ খাই. হেরি, পরি, চিন্তাহীন। 
নাহি ভাৰি এদেহ ছাড়িব-কোনদিন ॥” 
কিন্তু, শ্রীগৌরহরি নদীয়া নগরীর শ্রীমায়াপুরপল্লীর অধি- 
বাসিগণকে আপন গলার মালা প্রদানপুর্ববক শয়নে, ভোজনে, 
জাগরণে অহনিশই  একক্চ-কীর্তভন ও শ্রীকক্চচিন্তা করিতে 
বলিয়াছেন, 
“কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। 
অহুনিশ চিত্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ৷” 
(ঞরচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮৷২৮ ) 
শ্রীচৈতন্থ-ন্জিজনের কৃপাসঙ্গ না হইলে শ্রীচৈতন্থচরণ চিন্তা 
উদিত হইতে পারে ন! সংসারের কারাগারে কর্মের নাগরদোলায় 
খুরিতে ঘুরিতে তাহাতেই একটা তৃপ্তি ও নিশ্চিন্তভাব আসিয়া 
₹যীয়। বহিম্মুখ মানব-সমাজ এই তৃপ্তি ও নিশ্চিন্তভাবকে এ 
গুগতের শান্তির অবস্থা বলে এবং চরমে প্রস্তরত্ব বা অচেতনী- 
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লাভকেই নির্বাণ বা প্রয়োজনবূপে কল্পনা করে। টি 
প্রীচৈতন্থনিজজন মহদ্গণের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহার জা 
দিগকে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে দেন না; নিশ্চিন্ত ভ ভাৱে 
তমোঁময়ী মোহনিদ্রোাকে তাহাদের বাণী ও কৃপাসঙ্গরূপ মুনের 
দ্বারা বিনষ্ট করিয়া তাহাদের প্রাণকৌটি-সব্ববন্ চঞ্চলশেষ্ঠ টান 
টার সেবায় সর্বদা চঞ্চল করিয়া রাখেন। আমাদের নিশি 
ভাব ঘুচাইয় দিয়া প্রীচৈতন্তচরণ-চিন্তায়-_তাহার খা নুন 
সব্ধদা আবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট করিয়া হৃদয় বিগলিত ও চাঙ্ 
দীনতা-গঙ্গীর ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন। 
শ্রীরূপান্গবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মরণকে 
“শেল” বলিয়া বৰ্ণন করিয়াছেন, 
“দারুণ সংসার-গতি, বিষম বিষয়-মতি, 
তুয়া বিস্মৱণ-শেল্স বুকে ৷ 
জর-জর তনু-মন, অচেতন অনুক্ষণ, 
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥” 
3 সহ 3 
“হইয়া মায়ার দাস, করি নান! অভিলাষ, 
তোমীর স্মরণ গেল দূরে 1” 
আবার অন্যত্র জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া এইরূপ শি 
প্রদান করিয়াছেন, 
“মহাজনের যেই পথ, তা’তে হ’ব অনুরত, 
পূর্বাপর করিয়া বিচার । 
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সাধন, স্মরণ, লীলা, ইহাতে না কর হেলা, 
কায়মনে করিয়া সুলার ॥” 
যু সঃ Er 

এনা করিহ অসঙ্চেষ্টা লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠা 


সদ। চিত্ত গোবিন্দ-চরণ ৷ 

বহিন্মু ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে,_“সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা 
করিলে খাওয়াঁপরা কিরূপে হইবে; সর্ধবত্যাগী সাধুগণকেও 
পেটের চিন্তা করিতে হয়; তাহারা যে আশ্রমাদি করিয়া বাস 
করেন, তজ্জন্ত নানা প্রকার চিন্ত।-ভাবন। করিতে হর!” 

বহিম্মুথ ব্যক্তিগণ শ্ৰীকৃষ্ণ ও মায়াকে একাকার (7) করিয়া 
লে! শ্রীকৃষ্ণের সংসার ও মায়ার সংসার এক নহে ; অপ্রাকৃত 
হরিজন ও প্রাকৃত হরিমারা-জন এক নহে। স্বয়ং চিন্তামণি 
ভগবান তাহার নিজ-জনের জন্য চিন্তাম্বিত হন; তিনি 
দাদি আধিকারিক দেবতাগণকে এ বিষয়ের ভার প্রদান 
রিয়া নিশ্চিন্ত হন না; কেন-না তাহার ভক্তগণ নিজের দেহ- 
গেহের চিন্তা করেন না, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে 
মাবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট থাকেন। উপবাপী শ্রীমাধবেন্দর পুরীপাঁদকে 
গাপবালকের বেশে 'ব্রীগো বিন্দকুণ্চে শ্রীকৃষ্ণের ছুগ্ধপ্রদানলীলাঃ 
বিরেমুণা'তে শ্রীপুরীপাদের জন্য শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরচুরিলীলা, 
খীপাবনসরোবরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে গোপশিশুরূপে 
৷ ধকফের ছুগ্ধদান-লীলা, অথবা প্রীসনাতনের সেবাভিলাষী 
ধরপের নিকট শ্রীরাধিকার ব্রজবালিকারপে দুগ্ধ, তুল ও 
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শর্করা-প্রাদান-লীপা ও নি-দেহ-গে হচিন্তা-বিমুখ ক্্রীকৃঞ্চনুখাঞ, 
সন্ধান-নিরত প্রণয়ী ভক্তগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাক্তিগত চিন্তার 
সাক্ষ্য প্রচার করিতেছে। 
যাহার! নিবেদিতাত্রা, তাহার! নিজের ভরণপোষণের চি] 
করেন ন!। “আত্মনিবেদন'-শব্দের টীকার উক্ত হইয়াছে, _ 
'আত্মনিবেদনং গবাশ্বাদি-স্থানীয়স্ত স্বদেহাদি-সংঘাতস্ত। তদের, 
ভজনার্থাং ক্রেতৃস্থানীয়ে তশ্মিনর্পণম্‌। যত্র তদ্ভরণ-পালনচিন্তাপি- 
স্বয়ং ন ক্ৰিয়তে ৷’ 
(শ্রাভঃ সঃ ১৬৯ অন্নঃ) 
‘আত্মনিবেদন’ বলিতে বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির স্তায 
স্বীয় দেহাদি-সমূহকে একমাত্র তাহারই সেবার জন্য ক্রেতৃরদ 
শ্রীগবানে অর্পণ; ইহাতে নিজের ভরণপোবণের চিন্তা-পর্যা 
করিতে হয় না। সাধুসঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্চনুখানুসন্ধীনগ্মৃতিত 
বিভাবিত থাকা যার, তখন জীবকে দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ভোজন, 
তৃঘগ, ভয়, শোক বা মোহ--কিছুই স্পর্ণ করিতে পারে না। 
“তম্মিন্‌ মহন্ুখরিতা মধুভিচ্চরি ত্র- 
পাযযশেষসরিতঃ পরিত: অবন্তি । 
তা যে পিবস্ত্াবিভূষো নৃপ গাঢ়কর্ণে- 
স্তান্ন স্পশম্ত্যশনতৃড়-ভয়শোকমোহাঃ ॥” 
“এতৈরুপদ্রতে! নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ ৷ 
ন করোতি হরেনুনং কথামৃতনিধৌ রতিম্‌ ॥' 
(শ্রীভাঃ ৪1২৯৪৭৪১! 
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সেই সাধুসঙ্গে মহাজনের কী্ত্তিত শ্রীমবৃস্থ্দানের চরিতামৃত- 
গার-সরিৎ প্রবাহিত হয় । ধাহার। পর্য্যাপ্র-বুদ্ধিশৃন্য হইয়া সাব- 
ধনতার সহিত অর্থাৎ অতন্দ্রিতভাবে_ বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
তাহা ক্ণর দ্বার! পান করেন; ক্ষুধা, তৃন্া, ভয়, শোক বা মোহ 
ঠাহাদিগকে স্পর্শ করে না। নিখিল জীবলোক ক্ষুধাতৃধ্াদি 
দভাবজাত ধর্মের দ্বারা উপদ্রত হইয়া শ্রীহ্রির কর্থামৃত-নিধি- 
বিষয়ে রতি করে না । মহাজনের কীন্ভানান জ্রীভগবদ্-যশ সমূহ 
নিজ মাহায্মা-বলে সেই সকল ধৰ্ম্মকে দূরীভূত করিয়া জীবলোককে 

নিজ-নৃথ অনুভব করাইয়া থাকে । 
আহারের চিন্তা, ভরণপোবণের চিন্তা, দেহ-গেহের চিন্তা, 
যাহার! পৃথগ ভাবে করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহার! সেই-সকল চিন্তার 
হস্ত হইতে কোনদিন নিষ্কৃতি পাইতে পারে না এবং তাহাদের বন্ু- 
বপী অভাব কোনদিনই পুরণ হয় না। এইজন্যই শ্রাগৌরস্ুন্দরের 
উপদেশ--“ঘদ্দি চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদা সর্বত্র সকলে 

চিন্তামণি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর।” 

“কি ভোজনে, কি শয়নে,কিবা জাঁগরণে ৷ 
অহনিশি চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে 1” 

(শ্ত্রীচৈ: ভাঃ মঃ ২৮৭৮) 
শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ী ভক্তগণ কখনও স্বীয় উদরচিন্তা বা দেহ-গেহ- 
চিন্তা করেন না, তবে তাহারা ত্রীবৈষ্ণবের সেবার চিন্তা-বিষয়ে 
| দিশ্চিন্ত হন না। স্বয়ং শ্রীগৌরুন্দর শ্রীনীলাচলে গৌড়দেশাগত 
উ্গণের বাসস্থান ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য চিন্তা 
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করিয়াছেন । এইরূপ চিন্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরই পরিচায়ক; ই 
উদরেশ্বরবাঁদী বিষ্ঠাভোজী দেহারামীর ন্যায় বিবয়-চিন্তা নহে। 
স্মরণাখা-্ভক্তির আশ্রয়বিগ্রহ ও উপমানরূপে স্্াগ্র্জাঃ 
মহারাজের নাম শ্রুত হয় । 
'প্রহুলাদঃ স্মরণে” -। পিগ্ঠাবলী' ৫৯ অন্তঃ ) 
রী গ্রহলাদ হিরণ/কশিপুর যাবতীয় উৎপীড়ন একমাত্র ম্মরণাথ; 
ভক্তির আভাসেই কিছুমাত্র অন্থুভব করিতে পাঁরেন নাই। হী 
কশিপু বালক শ্রীপ্রহ্লাদকে পব্বতশিখরের ন্যায় হস্তিগণের ছা 
পৃথিবী-পৃষ্ঠে পাতিত ও নিপীড়িত করিয়া উহাদের সুতীক্ষ দয় 
সমুহের দ্বারা বালকের অঙ্গ বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল: 
কিন্তু একমাত্র শ্রীগোবিন্দের স্মরণহেতু সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত বিশারদ 
হইয়া যায়। তখন শ্ৰীপ্রহ্নাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতে 
লাগিলেন, 
“দস্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠরাঃ 
শীর্ণ যদেতে ন বলং মমৈতং । 
মহাবিপংপাঁপবিনাশনোহয়ং 
জনার্দ নানুষ্মরণান্ুতাঁবঃ ॥৮ 
(শ্রীবিঃ পুঃ, ১ম অংশ ১৭8৫1 
বজ্র অগ্রভাগতুল্য কঠোর হস্তিদন্তসমূহ যে বিশীর্ঘ হইঃ 
গেল, ইহা আমার বল নহে; গ্রীজনার্দিনের অন্গুত্মরণের মহাবিগং 
পাঁপ-বিনাশন প্রভাব-মাত্র। 
শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের এই দৃষ্টান্ত সর্ববযুগে, সর্বত্র ইহাই 
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প্রচার করিতেছে যে, ধাহারা শ্রীগোবিন্দ-চিন্তানিরত, ধাহারা 
প্রীভাগবত-সঙ্গে শ্রীভগবৎ-ম্মৃতিতে অভিনিবিষ্ট ধাহারা অনুসন্ধান- 
ময়ী ভক্তিতে আবিষ্ট, তাহাদের শ্রীচরণকমলের ছায়ার আভাসও 
ধাহার! প্রাপ্ত হইয়াছেন, কোনও বিপদাপৎ কখনও তাহাদিগকে 
শ্র্শ করিতে পারে নাঁ। ইহা পুঁথিগত অর্থবাদ নহে, কিংবা 
উপন্যাস নহে, ইহা প্রত্যক্ষ বাস্তব-সত্য ; তবে শ্রীচগবন্তক্ত এই 
সকল অরিষ্টবিনাশের জন্য শ্রীগোবিন্দ-চিন্তা করেন না। তিনি 
নিন্ধিঞ্চন প্রীগোবিন্দ-ভক্তের সঙ্গজনিত শ্ীগোবিন্দপদারবিন্দ- 
সেবান্মৃতিতে, তাহার অনুসন্ধান-স্মৃতিতে সর্বক্ষণ অভিনিবিষ্ট 
থাকেন এই “সঙ্গ” ও শস্মৃতি’ই সিদ্ধির রহস্তা। যাহার! “কিরূপে 
চিন্তচাঞ্চল্য দূর হইবে ?, “কিরূপে অনর্থনাশ হইবে ?, 'কিরূপে 
বিষয়াসক্তি বিদূরিত হইবে 1” “কিরূপ দৃষ্ট মন বশীভূত হইবে ?', 
‘কিরূপে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া 
যাইবে ?', “কিরিপে অপরাধ দূব হইবে ?, ‘কিরপে ভজনোন্নতি 
হইবে ?, “কিরূপে শ্রীভগবং-সাক্ষাংকার হইবে" 1_ এইরূপ 
অফুরন্ত অসংখ্য প্রশ্বজাল বিস্তার করিয়া থাকেন, তীহারা “সঙ্গ” 
ও "স্মৃতি, এই দুইটি শব্দ সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া মহতের সঙ্গ করুন 
এবং মহনুখরিত কীর্বন-শ্রবণান্ৃকীন্তন স্মরণ করিতে করিতে অবি- 
সৃতি লাভ করুন; এই স্মৃতি অনুসন্ধানাকারে প্রকাশিত হইয়া 
যখন আবেশ ও অভিনিবেশরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে, তখন 
প্রেমলক্ষণা অকিঞ্চনা ভক্তির দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন ; 
ইহাই সাধাসার | মহতের সঙ্গ না হইলে মনোধর্ম্মের স্মৃতি নানা 
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অনর্থের উদয় করাইবে। চেতন-ধর্মাবিশিষ্ট জীব স্মতি ব্যতীত 
কখনই রিক্তচিন্তে অবস্থান করিতে পারে না। নির্জ্জনানন্দী হই 
মনোধর্ণ্মের সঙ্গ করিলে অথব৷ গোষ্ঠানন্দী হইয়| বহিশ্বুখ-জনয 
করিলে বিবয়শ্মতি প্রবল হইবে; ইহাই জীবের মৃত্যু। অন্ন 
মহতের সঙ্গ ও তাহার সঙ্গজনিত অগৃতধারাবং প্রীটৈতগ্-টাণ 
স্মৃতিই সকল ভজনের সার-_সিদ্ধিলাভের গুহাতম রহন্। শ্রী 
ঠাকুর-মহাশয় গাহিয়াছেন, = 
“সার্থক ভজন-পথ, সাধুসঙ্গ অবিরত 
স্মরণ, ভজন, কৃত্তকথা। 


প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃগুদ্ধি, 
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥” 


শরীত্রীগুরুপাদপন্ের বিরহ তাহার “সঙ্গ” ও ‘তংস্মৃতি’ই প্রবল: 
করিয়া থাকে। বিরহান্ুভূতির দ্বার] যেকস সঙ্গ হয়, সাক্ষাংকারে 
দ্বারাও সেইরূপ তীব্র সঙ্গ হয় না। বিরহে প্রেঠজনের স্মৃতি 
কোটিগুণ অধিক হইয়া থাকে । এইজন্য গৌড়ীয়-বৈঝ্ণবের তজন- 
বিরহের ভজন, সন্তোগের ভজন নহে । শ্রীশ্রীল রূপগোদ্ামী 
প্রভু যখন তাহার 'শ্রীচৈতন্যাষ্টকে “স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরগ 
দৃশোর্ধাম্ততি পদম”, অথবা শ্রীরূপানুগবর গ্রীল রঘুনাথ দাম" 
গোস্বামী প্রভু যখন তাহার 'ক্ীচৈতন্যাষ্টকে' ( শ্রীশচীনু্ঘটকে। 
“শচীস্বন্নঃ কিং মে লয়নসরনিং যাস্তৃতি পুনঃ।৮ অথবা শ্রী 
নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় যখন সপার্ধদ শ্রভগবদ্ধিরহজনিত বিলাগ 
গাহিয়াছেন,_ 


সঙ্গ ও স্মৃতি কক 


“সে-দব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। 
সে সঙ্গ ন! পাঞ্া কাদে নবোন্তম দাস ॥” 


কি ৩ 


«মে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, 
তা'র সঙ্গে কেনে নছিল বাস। 
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোগান্ত বুথা, 


ধিক্‌ ধিক নবোন্তম-দাস ॥” 


তখন তাঁহাদের সেই বিরহানুভতির মধ্যে যে সঙ্গ ও স্মৃতির 
বাস্তব অনুভব হইয়াছে, তাহা অদ্বিতীয় । যদি বিরহ আবেশময় 
কন’ ও ত্মুতি'কে বহুগুণিতভাবে প্রকটিত না করে, তবে সেই বিরহ 
বগটমাত্র। শ্রীগুরুপাদপন্মের বিরহের যিনি প্রক্ত বিরহী, 
| ঠাহার কোনরূপ বিবয়সঙ্গ, ইতরম্মৃতি, অন্য অভিনিবেশ বা 
অনুসন্ধান থাকিতে পারে না! তিনি সর্বক্ষণ অন্তম্মনা হইয়া 
শ্ীভগবজ্জনের সঙ্গ করেন এবং তাহার নুখান্থুসন্ধানে অভিনিবিষ্ 
থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্বের সঙ্গ ও স্মৃতিতে একান্তভাবে অভি- 
নিবিষ্ট থাকিয়াও তাহার তপ্থি হয় না। এই অতৃপ্ুভাব প্রেমেরই 
ধ্ভাব। 

শ্রীশ্রীল গুরুদেবের বিরহোংসব বলিতে কেহ কেহ বিষয়া- 
ভিনিবিষচিন্তের আন্র্ঠানিক কোন বাপারবিশেষ, যথা -ছন-সমা- 
‘৭, গদ-বাধা। কীর্তন, বক্তৃতা বা আলোচনা, মৌখিক আক্ষেপ ও 
সভীব বিজ্ঞাপন, কিছু প্রসাদ-বিতরণাদি ক্রিয়াকাগুকে মনে 
করিয়া থাকে। প্্ীপ্রীগুরুবর্গের বিরহের অকৃত্রিম বিরহী স্্ীপ্রীল 
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আচার্য্যদের এইরূপ কাপট্যনা টযাপূর্ণ, শুঞ্ধ মনোভাবকে কুবিঝা। 
সক্ত বাক্তিগণের কৃত্রিমতার দাস্য বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছে 
যদি শ্রীগুকপাদপন্মের বিরহ তাহার অপ্রাকৃত সঙ্গের বায 
অনুভব; শ্রীমুকুন্দপ্রে্ঠের স্মৃতি অর্থাৎ অনুসন্ধান তাহার রব! 
লোভযুক্ত হইয়া তদনুসরণ, আবেশ ও অভিনিবেশের উদয় 
করাইল, তবে তাহা বিরহ নহে, প্রচ্ছন্ন কুবিষয়-সস্তোগ-চ্টামার 
যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীপুরুপাদপদ্ধোর বিরহবিধুর হইয়াছে 
তাহাতে 'মাত্রা'র অর্থাং ইন্দিয়বৃত্তির ও কু বিষয়ের স্পর্ণজনিঃ 
কোন আচরণ বা স্মৃতি থাকিতে পারে না; তিনি নিরন্তর মহত 
‘সঙ্গ’ ও স্মৃতিতে ভরপুর । শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহোৎসবের দ্বার 
আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্বোর সঙ্গ ও তাহার ভজন বা ভদ্জনীয 
বস্তুর অন্থসন্ধানই উত্তরোত্তর বন্ধিত হইবে । বিরহোতৎনবে নাগা 
কুঁদিয়া, কোমর বশাধিয়া মোড়লি দেখাইয়া পরে কু-বিধায় 
'সঙ্গ' ও স্মৃতিতে’ অভিনিবিষ্ট থাকিলে, বিরহোতসব হয় নাই 
দেহ-মানের সন্তোগোংসব হইয়াছে জানিতে হইবে। গ্রীঞ্জ 
পাঁদপন্ন হইতে ত্র শিত্তাকবগণ বিরহোংসবের নামে যে আন! 
নিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে, তন্মধ্যে মহতের একান্ত আনুগত্া 
রূপ সঙ্গ বা শ্রাগুরুপাদপন্নে সম্যগ, গমন ও তজ্জনিত অনুগন্ধা 
বৃত্তি না থাকায় উহা! সন্তোগোত্সব । ভক্তির বাঁহা বেশ থাকি 
যাহাতে 'সঙ্গ' ও 'স্মৃতি'র উদয় না হয়, তাহা ভক্তি নহে, অগ্রর্ 
বিরহ বা প্রীতি নহে, সেবা! নহে, তাহা ভক্তির নামে রি 
বিরহের নামে সম্ভোগ, সেবার নামে কর্ম্মকাণ্ড বা কাপটয নাট! 


১ 


সঙ্গ ও স্মৃতি ২১৩ 


বিরহে যে অশ্রুর উদগন হয়, তাহা অনুসন্ধানের আত্তিজনিত 
| সদয় বিগলিত ধারা, উহা! জাগতিক সন্তোগের বিষয়বস্তুর অভাব- 
| জনিত মনোবেদনার সাময়িক উচ্ছাস নহে। এরূপ অশ্রুর মধ্যে 
অপ্রাকৃততত্বের ‘সঙ্গ ও স্মৃতির তীত্রতাই সুচিত হয়। মায়াক্রন্দন 
বা স্বভাব-পিচ্ছিল বাক্তিগণের নেত্র কৃত্রিমপন্থী সন্ভোগোৎসবা- 
নন্দী ব্যক্তিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যচরণ- 
চিন্তাশীল ব/ক্তিগণের চক্ষুর্জল সম্পূর্ণ পুথকৃ। বিরহী কখনও 
ঢাক বাজাইযা চোখের জল প্রচার করেন না। যেখানে প্রীতি 
নাই, স্মৃতি নাই, তথায়ই লোকদেখান চোখের জল জড়প্রতিষ্ঠা 
| বিঠাকে কপটার সব্বাঙ্গে লেপন করাইয়। দেয়। শ্রীশ্রীল 
আচার্য্যদেব শ্রীন্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ন- 
রূপে বাস্তব 'আত্মনিবেদন" এবং বিরহোতৎ্সবের মহামহোংসবরূপে 
অধোক্ষজের সঙ্গ ও স্মৃতিকেই নির্দেশ করিয়াছেন । 
প্রীশ্সীল প্রভৃপাদ অধোক্ষজ ও মপ্রাকৃতের নিতাসিন্ধ প্রচারক। 
'অধোক্ষজ'শবটী তাহার জিহ্বা প্রাঙ্গনে সর্ব্বদা নুতা করিতেন । 
তিনি অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানের জন্য সমগ্র মানব-জাতির -যাব- 
তীয় অক্ষজ চিন্তাম্রোতের বিরুদ্ধে ধর্ম্যযুদ্ধ ঘোবণা করিয়াছিলেন। 
ইহ! শ্রীমহাপ্রভুর প্রেরিত নিজজনরূপে তাহার আগার্ধা লীলার 
অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট; সুতরাং সেই আচার্যকেশরীর বিরহোংসবে 
অধোক্ষজের সঙ্গ ও অনুসন্ধান অর্থাৎ আবেশ, অভিনিবেশই প্রবল 
ইবে। এই বিরহোৎসব বংসরে একদিনের জন্য নহে, এই 


২১৪ গৌড়ীয় গ্রবন্ধনলা 


বিরহোঁৎসব নিত্য । 'সঙ্গ' ও পুতি সর্বক্ষণ আমাদের চিন্তরাজ্যকে 
অপ্নিকার না করিলে আমরা অনিবাব্যরূপে মৃত্যুর করালগ্রা 
পতিত হইব। এই পৃথিবীতে অবশ্যন্তাবী মৃত্যুর ঘে সকলৰ 
রূপী অনুচর আছে, তাহার! আমাদিগকে সর্বক্ষণ অশান্তির আয 
গিরির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে থাঁকিবে। ইহ অতি 
প্রত্যক্ষ সত্য যে, অতিমর্তা ‘সঙ্গ’ ও ‘স্মৃতি’ ব্যতীত 'এই মর-জগাত 
বাচিবার আর অন্য উপায় নাই। প্রাকৃতের বিরহোংসবে মোহ 
গ্রস্ত হইলে অর্থাং জগতের অবস্যান্তাবী অভাবের সাগরে নিমজ্জিত 
হইয়া হাহাকার করিলে অভাব বা ছুঃখদৈন্যের হস্ত হইতে কেই 
উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে নী। একমাত্র অপ্রাকৃতের, আধা, 
ক্ষজের যে বিরহোতসব অর্থাং ‘সঙ্গ’ ও ‘স্মৃতি’, তাহাই আমাদের 
নিত্য স্বভাবসিদ্ধ ধর্মা। সেই স্বভাবে অবস্থিত হইতে হইবে, গন 
ও 'স্মৃতি'র আশ্রয়ে ফিরিয়া আদিতে হইবে | 


“সংসার-বাটোয়ারে, কামঞ্চাসে বান্ধ' মারে, 
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস । 

কেবল ভকতসঙ্গ, প্রেমকথারস-সঙ্, 
তবে হ'বে বিপদ-বিনাশ ॥” 
সঃ bd যু 

“অহঙ্কীর-অভিমাঁন, অসংসঙ্গ, অসজ জ্ঞান, 
ছাড়ি” ভজ গুরুপাঁদপদ্ম । 

কর আত্মনিবেদন, দেহ, গেহ, পরিজন, 


গুরুবাক্য পরম-মহত্ব ৷”? 


তি 
সঙ্গ ও স্মৃতি ২১৫ 


দ্যুতি, অনুসন্ধান, আবেশ বা অভিনিবেশের সহিত যে স্ত্রী গুরু- 
গাদপ্সেবা, তাহাকেই, বিশ্রান্তের সহিত গুরুসেবা বলে। ইহাই 
কচিপ্রধানা বৈধী ভক্তির পরাঙ্গ-ভজন, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
রীপ্ুরুপাদপদ্মেব বিরহোৎ্সবের অন্তশীলন সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন; 
কেননা তন্দারা শ্রীগুকপাদপন্মের সঙ্গ ও তাঁহার ভজনীয় বস্তুর 
অনুসন্ধান হয়। এইজন্যই আমাদের পূর্ব-গুরুবর্গ শ্্ীপ্লী গুরুবর্গের 
বিরহোতসবরূপ ভঙ্জনান্রশীলন আবিষ্কার করিয়াছেন। অতএব 
বিরহোৎসব ‘হৈচৈ’-এর বিষয় নহে, তাহা ভজন-বাপার। এই 
ভজনের মধ্যে ‘সঙ্গ’ ও প্সৃতি-ধন-লাভ হয় এবং এই উৎসবে সিদ্ধির 
& ছুইটী মূল নিধি আহরণ করা যায়। শ্রীশ্রীরপান্গবর 
গাহিয়াছেন৮_ 
1. “অনুকুল হ'ৰে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি, 
নিরখিব এ ছুই নয়নে । 
সে রূশ-মাধুরী-রাঁশি, প্রা্কুবলয়শশী, 
প্ৰফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥ 
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহী, 
চিরদিন তাপিত জীবন। 
হাহা! প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, 
নরোনব্রম লইল শরণ ॥” 


পরতত্-সুখানুসন্ধান 
যিনি সর্বকাল, সর্বস্থান ও সর্বপাত্রে স্বীয় সৰত্ন্র স্বত্ত 

বিস্তার করিতে পারেন, অন্যের অধীন হন না, সকলের টগঃ 
প্রভৃত্ব করিতে পারেন; যিনি সকল জানেন, কিন্তু তাহাকে কে 
জানে না, মাপিতে পারে না বা প্রকাশ করিতে পারে নাচ মে 
স্বরাট, স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বস্তুই “পরতন্ব'। ‘পরত -গুন 
‘সনাতন’ ও 'পরমানন্দম্বরূপ | সৎ, চিং ও আনন্দ_-এই তন 
পরতত্ববস্তুর 'ব্বরূপ"-লক্ষণ। ধাহাকে না পাওয়া পর্যান্ত সমস্ত 
পাইয়াও কিছু পাওয়া হয় না, দুঃখ দূর হয় না, অথচ ধীহাকে 
পাইলে “সব পাওয়া” হয়, সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া চরম সুখ, চরম, 
প্রাপ্তি লাভ হয়, তাহাকেই শ্রীমন্তীগবত নিয়লিখিত লোকে 
(১1১১) নির্দেশ করিয়াছেন, = 

“বদন্তি তত্তববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ ৷ 

ব্ৰহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥” 

পরতব্বের ত্রিবিধ প্রতীতির মধো 'ত্রক্গা-প্রতীতি ‘বিশেধ" 

(যাহা এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পুথক্‌ করে; ধর্ম্ম বাগ) 
রহিত। কেবল-জ্ঞানের দ্বারা 'নির্ধিবশেব-ব্রন্মের অনুভব হয 
পরমাত্মা 'জীব' ও "মায়া" এই ছুইটী শক্তিকে নিয়মন করেন। 
শ্ীমন্তগবদ্গীতায় পরমাত্মা অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব 'পুরুষোগদ" 
নামে উক্ত হইয়াছেন। সমগ্র জীব বা তটস্থা! শক্তির প্রতীক 
নিয়ামক যে ব্ৰহ্মা অর্থাৎ ‘হিরণ্যগর্ভ'-ব্রহ্মা, যিনি জগং-ৃিক 


পরতক্র-নখানুসন্ধান ২১৭ 
‘বিরাজ’ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন, পরমাত্রা সেই ‘হিরণ্যগর্ভে'রও 


নিয়ামক। ভগবান্‌ কেবল দ্বরূপশক্তি লইয়া ক্রীড়া করেন । 

‘ভগবান্‌’ ও ‘ব্বরূপশক্তি_অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় 
অভির। “ব্বরূপশক্তি’কে বস্তুর নিজম্ব-ধন্মন বা গুণ বা বস্তুর, পরি- 
চায়ক বলা যায়। স্বরূপশক্তির তিনটা প্রভাব -(১) সন্ধিনী, যাহ! 
প্রকাশ ও ব্যক্ত করেন ; (২: সন্ধি, যাহা জানান ও (৩) হলাদিনী 
যাহা আনন্দ দেন। সন্ধিনী-শক্তি বস্তুর বিচিত্রতা অর্থাৎ 
শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরগণকে প্রকাশ 
করেন। সপ্বিৎ- পরস্পরের মধ্যে "সন্বন্ধ ও “অভিমানের উদয় 
করান এবং 'বস্তুচ্ছান’ করান। হ্লাদিনী ‘আনন্দ’ দান করেন। 
এই তিন শক্তিকে লইয়া শ্রীভগবান্‌ অর্থাং শ্রীবিষণ বা শ্রীনারায়ণ 
বাস্রীকুষ্ণ ক্রীড়া করেন । 

ভগবংঘ্রূপের মধ্যে গুণ-তারতমা আছে । পরমাত্মা ইন্দিয়- 
গ্রাস, জড় ও অণুচেতনের উপর প্রভুহ করেন। তিনি-সর্ব্বব্যাপক 
অন্তৰ্যামী । শ্রীভগবান্‌ নিত্যকাল স্বরূপ-শক্তির সহিত বিহার 
বরেন। পরতন্ত-বস্তু সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানময় হইলেও 
র্বোত্বম বিশেষধ্ম্ম যে প্রিয়তবর্ম, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
ৈশিষ্টসচক ধন্ম বা গুণ। পরতন্ব দুৰ্লভ হইতে ছু ভতম 
ইইয়াও যদি আবার সুলভ হইতে স্থল*তম হন, যদি তাহাকে 
মাপনার প্রিয়তম-জনরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা 
ঈপেক্ষা ‘বড় গুণ’ আর নাই। তিনি নিজে ভালবাসেন, 
উাগবাসার প্রার্থী হন, ভালবাসার বশীভূত হন-_ইহাই পরম- 
ূ ংকারিতা। এই গুণ্টী ধাহার মধ্যে যত বেশী, সাহার শ্রেষ্ঠহও 
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তত বেশী । একদিকে যেমন তাহার এশর্য্যের সীমা নাই, আবাঃ 
আর একদিকে সেই এঁধর্য্যকে ছাপাইয়া উঠে তাহার "উদার ত 
“মাধুর্য” । গুদাধ্য--তাহাকে ভালবাসার যোগাতা দান বরে, 
মাধুর্য উপাসককে বলপুধর্ক আকর্ষণ করিয়া অধীন করে ৃ 
উপান্তকে উপাসকের অধীন করিয়া ফেলে । 

পরতত্র হলাদিনী শক্তির দ্বারা নিজে অধীন হইয়া অপরাঃ 
অধীন করান,-- ইহাই প্রিয়তধন্্ী। ইহা ধাহার মধ্যে যত বেশী, 
সেই ভগবৎম্বরূপের নীম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরও ত 
অধিক চমৎকারিতাময়। সৌন্দ্ধ্য-মাধুর্য্যের মুণ্তি যে হললাদিনী 
শক্তি, তাহার দ্বারা আলিঙ্গিত, তাহার দ্বারা বশীভূত যে শরীর 
অর্থাৎ 'ভ্রী'র কৃষ্ণ বা 'শ্রীমান্‌’ কৃষ্ণ তাহাই ভগবন্তার চরম-গরা 
কাঁ্ঠা। এই যে দুইটী ভ্্রীপুরুষ রূপ, ইহা নিত্যকাল লী 
বিলাসে মত্ত; ইহারই বিকৃত হেয় প্রতিফলন এই জাগে 
ভোক্তাভিযানী প্রাকৃত স্ত্রীপপুরুষ। 

প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুধ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রাকৃত নশ্বর ইন্রিয়ে 
নশ্বর ও ক্ষুদ্র সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ. ডা 
গুল্ম, লতা, যাহার মধ্যে যতটুকু চেতনতার ক্ষুরণ দেখিতে পা, 
যায়, সকলেই সুখের অন্বেষণ করে । মাঁতৃগ্ভস্থ থাকিয়া, তুমি 
মাত্র হইয়া, অতি শৈশবকালে জননীর ক্রোড়ে শয়ন কি 
জানুচংক্রমণ করিয়া, দীড়াইতে শিখিয়া কি শৈশবে, কি বাদ 
কি কৈশোরে, কি যৌবনে, কি প্রৌটাবস্থায়, কি বার্ধক্য, কিছ 
শয্যায়, কি নরকে, কি স্বর্গে কি সৎকর্ম, কি অসংকর্ণে, ৫ 


এ! 
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প্লান, কি অগ্ঞানে, কি সুখে, কি দুঃখে, কি রোগে, কি ভোগে, কি 
দলে, কি পাতালে অর্থাৎ সকল দেশে, সকল কালে) সকল পাত্রে, 
বল ক্রিয়ার, সকল ফলে সকলেই স্ব-স্ব সুখের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ৷ 
কিন্ত এই দুখানুসদ্ধান-বু্তিটা, কোন নিত্য বাস্তব সুখানুসন্ধান- 
তির বিকৃত, হেয়, খণ্ড প্রতিকলন । যিনি সকল সুখের আধার, 

গ্লহাতেই সকল সুখের পর্যযবসান ঘটে ৷ ঘাহারা তাহার স্ুখা- 

[ন্ধান করেন, তাহারা আর হ্ব-স্ব ইন্দ্রিয়ের সবখানুসন্ধানে ব্যস্ত 

দন না; কারণ, সেই মূল ন্ুখস্বরূপ বাঁ রসন্বরূপের সুখানুসন্ধানের 

নেই সমস্ত সুখ বিরাজমান। সেই পরমানন্দম্বরূপের 

ুখানুসন্ধীন-বৃন্তিটী স্বরংই সুখরূপা বলিয়া তাহাতে অন্যকোন 

ছেতু বা ফলের অনুসন্ধান থাকিতে পারে না । সেই পরমানন্বন্বরূপ 

গরতব্বের স্ুখানুসন্ধান করার ন্যায় আর কোন সুখ নাই, আর 

ঠহার নুখানুসন্ধান না করার ন্যায় ছুঃখও নাই। 

প্রীতি-বৃত্তিটী নুখপ্বরূপাঁ; তাহা অখণ্ড সুখাত্মক বস্তুর 

্রর্থী। মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ, পশু, কনক, 

কামিনী, প্রতিষ্ঠা বা জাগতিক চেতন-অচেতন বস্তুসমূহের সহিত 

যে পরস্পর সুখের বিনিময়, তন্মধ্যে কখনও নিত্যন্ুখান্ুসন্ধান 

থাকিতে পারে নাঁ। ইহারা কেহই কাহারও প্রীতি বাঁ ভাল- 
বাসার যোগ্য বিষয় হইতে পারে না কারণ, সুখস্বরূপী। প্রীতি 
অখণ্ড সুখাত্মক বস্তুর গ্রাহক জীব স্বরূপতঃ আনন্দময় বন্ত 
ইইলেও ‘অণু-আনন্দ’ময় ; তাহা আবার পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহৎ ও প্রকৃতি_এই অষ্ট ছুভেগ্ি আঁব- 
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রণের মধ্যে অবস্থিত। সেই আবরণ ব্রিতাপ-দায়িনী মায়ার 
বিকাঁর। সুতরাং দুঃখের আবরণে আবৃত অণু-আনন্দময় জীবকে 
ভালবাসিয়া কেহ টি হইতে পারে না। এইজ) জীবকেন নী 
হইতে নৃতনতর প্রিয়-বস্তুর সন্ধান করিতে দেখা যায়। সকলেই 
যখন সুখের বিষয়বস্তর সন্ধান করিতেছেন, তখন প্রমাণ 
হইতেছে--এজগতে কেহই অখণ্ড স্থুখের বিষয় হইতে পারে না 
কেবল এক অদ্বিতীয় পরতত্ব, ঘিনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-্বরগ, 
তিনিই একমাত্র প্রীতির বিষয় হইতে পাঁরেন। তাহার স্ুখা- 
নুসন্ধানেই সমস্ত সুখের অনুসন্ধান পর্য্যবসতি হইয়া পূর্ণ 
লাভ করে। “তশ্যিস্তপ্টে জগৎ তুষ্টম” অথবা শ্রীমদ্ভীগবতের “থা 
তরোরমূলনিষেচনেন” শ্লোকটার তাৎপর্ধ্য এই যে, পরতত্বের সুধা 
নুসন্ধীনেই সমস্ত সুখের পর্ধ্যবসাঁন হয় । 
জীবস্বরূপের যে আনন্দ, তাহা গৌণ অর্থাৎ পরতন্তর 
আনন্দের অধীন বা সাপেক্ষ । জীবের স্বতন্ব আনন্দ নাই, ভগ- 
বংস্বরূপই মুখ্যানন্দ। জীব আনন্দময় পরতত্বের বিভিন্নাংশ বলিয়াই 
তাহাতে অণুপরিমাণ আনন্দ আছে; তাহার স্বরূপানুভূতিও পর 
তত্বের অন্ভব-সাপেক্ষ। ‘পরতত্বান্ুভব’ ব্যতীত কেহ নিজের 
স্বরূপান্ুভব করিতে পাঁরে না, ইহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী 
শ্রীপরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন। 





“সর্বেষামপি ভূতানাং! নৃপ স্বাত্মৰ বল্লভঃ। 
ইতরেইপতা বিত্বাগ্তা্তদ্বল্পভতয়ৈব হি ॥ 
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তদ্রাজেন্দ্র ! বথা সহঃ ব্বন্বকাত্মনি দেহিনাম্‌। 


ন তথা মমতালপ্বি পুজবি ন্তগৃহা দিষু ৷৷ 
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম | 
যথ! দেহঃ প্রিয়তম স্তথা নহ্যন্ু যে চ তম্‌ ॥ 

দেহোহপি মমতাভাক্‌ চেত্তহ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়: । 

যজ্জীর্ধত্যপি দেহেহন্মিন জীবিতাশ। বলীয়সী ॥ 

তন্মাৎ প্রিয়তম: স্বাত্মা সর্ববেবামপি দেহিনাম্‌। 

তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 

কৃঞ্ণমেনমবেহি ত্বমাআ্মাননখিলাজ্মনাম্‌। 

জগদ্ধিতায় সোইপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥” 

(ভা ১০।১৪।৫০-৫৫ ) 

| হেরাজন্! নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে। 
াস্থাভিন্ পুপ্র-কন্তা-প্রভৃতি বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে 
প্রিয়, বস্তুত; সাক্ষাৎ প্রিয় নহে । অতএব দেহিগণের নিজ-নিজ 
মাত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, কন্তা ও 
{হাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। দেহে আত্মবৃদ্ধি-বিশিষ্ট পুরুষগণেরও 
দহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সন্থদ্ধি গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেইরূপ 
প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্ম- 
নয প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের 
থা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট হইবে 
নিয়! দেহধারী দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না; সুতরাং আত্মার 
[ শ্নেহাধিক্যবশত: জীবিতাশী, বলবতী থাকে। ইহাতেই 
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বুঝা যায়,_সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ-নিজ আত্ম! প্রিয়): 
সেই আত্মন্থুখের জন্যই দেহ, অপত্য-প্রভৃতি চরবস্তু ও গেহাদি ৃ 
অচরবস্ত এবং যাহা কিছু আছে, সে-সকল আত্ম-সন্বন্ধে প্রিয়ূপেই | 
প্রতিভাত হয়, যেহেতু সুখন্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে ছুঃখা বক জগংও ূ 
নুখাত্বকরপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি সৰ্ব্বাকর্ষক পরমানন্দম্বরদ 
বলিয়া ‘শ্রীকৃ্ণ-নামে অভিহিত, সেই শ্রীযশোদানন্দন শরীক 
অখিল আত্মার আত্মা অর্যাং তাহাকেই “পরমাস্মা” বলিয়া জানিও। 
যদি বল. শ্ৰীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, তবে ত তিনি 
অন্তরে অন্তর্যামিরূপেই বিবাজিত থাকিবেন ; তিনি প্রাকৃত লোক- 
দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাঁইতেছেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন, 
__ জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি আত্মাগণের আত্মা ও পরমন্বরদ 
হইয়াও পরমকল্যাণ-গুণনিধি, অতএব পরম-কাঁরুণিক। এইজন 
তিনি নিজ ভক্তগণকে কৃপা-বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইয়! ভক্ত-প্রদার 
জগ্গত জীবগণের মঙ্গলহেতু প্রতিকল্পে নিজ-থরূপশক্তি দবা 
প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 

পরতত্বের “ন্ুখানুসন্ধান” বলিতে ইন্ড্রিয়বান্‌ অর্থাৎ নাম, রগ, 
গুণ, পরিকর-বৈশিষ্্য ও লীলাকৈবল্যযুক্ত পরতব্বের আনন্দদার়ন 
হলাদিনী-শক্তির আনুগত্য । পরতত্ত্রের যে স্বরূপশ ক্রিটি পরত 
ও তাহার আরাধককে যুগপং আনন্দ দান করেন, তাহাই হলাদিন 
শক্তি ৷ 

“হলাদ্িনী করায়’ কৃষ্ণে আনন্দাম্বাদন । 


হলাদিনীর দ্বার! করে’ ভক্তের পোষণ |” 
(চৈ চ আ $৬! | 


না। যাহার প্রতি যাহার প্রা 
আঁছে।  পরতন্তের প্রতি প্রীতি থাকি? 
চিন্তা ও স্মৃতি থাকিবেই থাকিবে । ইষ্তুদেব যেভাবে সুখী হইতে 
চাহেন, সেইভাবে তাহার সুখের জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা অর্থাৎ 
আবেশ, রাগ, অভিনিবেশ বা ভাব, তাহাই 'নুখান্ুসন্ধীন' । 
ইঞ্টাদেবের অভীষ্টের সহিত খাপে-খাপে মিলিত হইতে না 
পারিলে কখনও ই্টদেবের স্ুখানুসন্ধান করা যায় না; কল্পনা, 
শুভেচ্ছা, অনুকরণ বাঁ কোন কৃত্রিম উপায়ের দ্বার! প্রতত্বের 
সুখানুসন্ধান হয় নাঁ। অন্যাভিলাষী বা প্রতিকুল-আচরণকীরী 
কিংবা বিজাতীয়-ভাবে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধীন 
করিতে পারে নী। যিনি সর্বদা ইঞ্টদেবের শ্রীপাদপন্নের সহিত 
যোগযুক্ত, বস্তুতঃ তাহার দ্বারাই ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান সম্ভব | 
বহিন্মুখ জীব-জগং পরতন্ব ব্যতীত যতকিছু দ্বিতীয় বাঁ মীয়িক 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তু, তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পর" 
তত্থের সঙ্গে সম্পর্করহিত দ্রষ্টা বা ভোক্তা ইন্দ্িয়ন্থু উৎপাদন 


কার্ধ্যের আন্ুকুন্য-বিধানের নাম -'পরতবের সখা সন্ধান’ । 
আন্ুসন্ধানা-শব্দের অর্থ _ অন্বেষণ, চিন্তা, ব্যান, অশ্িনিবেশ ও 
আবেশ । পরতত্তের সুখান্ুসন্ধান না থাকিলে শবণ-কীন্রনাদি 


করে। উহাতে পরতন্ববিষয়ক প্রতীতি নাই। উহাৰে রা | 
প্রধান, প্রকৃতি বা জড় বুল । সেই জড়-প্রধানে মন নিবি হা 
ইষ্টদেব ব্যতীত অন্য সত্তর চিন্তা উপস্থিত হয়, মায়া ইন 
ন্বখানুসদ্ধানবিবয়ে বিস্মৃতি আনিয়া দেয় এবং স্ব-স্ব ব রর 
ইন্দ্রিয়ের সুখের চিন্তা করায় অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার আঃ 
এক প্রকার বৃত্তি পরতত্তকে 'নিরিক্দ্রির' কল্পনা করিয়া স্ব-্থ ইন্ডি 
গ্রাম কর্ষণপুবর্বক মুক্তি-সুখাদি কামনা করে। বস্তুতঃ বহি 
ভোগী জীবের ভুক্তি-সুখানুসন্ধান বা ত্যাগি-অভিমানী জীবের 
মুক্তি-নুখান্ুসন্ধান উভয়ই আত্মবঞ্চন!। একমাত্র পরতত্বের খা 
সন্ধানেই সমস্ত সুখানুসন্ধানের পর্যযবসান হইলে জীবের সাধাপরা 
কাষ্ঠা লাভ হয়। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ভগবানে যে সকল ভক্তির 
আকার বা অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত আছে, তাহা! করিলেই ৪ 
ভগবান্‌ প্রীত হন, তাহার সুখের চিন্তা করিবার আবশ্যকতা কি! 
প্রতিবিদ্বিত ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টান্ত দেখিলেও বহিম্ম্খ জী 
জগৎ এই কথার উত্তরটা পাইতে পারে । আমরা এ জগে 
যাহাকে ভালবাসি, কেবল তাহার প্রতি অনুষ্ঠানমাত্র প্রদর্শন 
করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পাঁরি না। যাহার সহিত প্রকৃত প্রীতি 
নাই, কেবল বাঁধাতামূলক আন্থগত্যের অভিনয় আছে, তাহা? 
প্রতিই আনুষ্ঠানিক ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হই ; উহ! ফে 
লী করিলে নয়»_ এইরূপ চিন্ববৃত্তির সহিত কেবল অনুষ্ঠানে 
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পরতব্র-ন্ুখানুসন্ধান ২২৫ 





গ্লাকার মাত্র; কিন্তু ধাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা গ্রীতি আছে, 
হার সুখ হইল কিনা, কিভাবে তাহার সুখ হইবে,এই চিন্তা 
দা হৃদয়ে থাকে । তাহার জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান করি, তন্মধ্যে 
দাই ওঁ চিন্তাটা রাজত্ব করিতে থাকে । যেস্থানে গ্রীতি যত 
অধিক, সেই স্থানে সেই চিন্তার গাঢ়তা ও তাহাতে তন্ময়তাও 
নত অধিক হর । আসক্তির বস্তুতে এই নুখান্ুসন্ধানে তন্ময়তা ও 
নাবেশটী থাকিবেই থাকিবে । বিকৃত প্রতিফলিত জগতে যদি 
রূপ প্রীতির আম্পদের নখের চিন্তা প্রবল হয়, তবে অপ্রাকৃত 
গাজ্য অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের প্রতি কেন তাহার সুখের জন্য চিন্তা 
দুধ বিস্তার না করিবে? তবে ইই্টদেবের এই সুখের চিন্তা 
'বহিপুখ জীবের নিজের মনমজ্জিমত হইবে না; অদ্বিতীয় প্রেমা- 
দের যে স্বরূপশক্তি, যিনি সর্বক্ষণ সেই প্রেমাস্পদকে আনন্দ- 
দান বা স্থুখপ্রদান করিবার জন্য প্রকটিত এবং যিনি আবার 
একোহহং বহু স্তাম্-এই ভাবিয়া বহু কায়ববহ বিস্তারপুর্কাক 
গৰতন্ধকে আুখবৈচিত্রা-প্রদানের জন্য সবর্বদা ক্রীড়াশীল, তাহার 
ইচ্ছার অনুকূলে ও আন্ুগত্যে পরতত্তের যে সুখের চিন্তা, তাহাই 
স্তঃ জীবের কাম্য ৷ 

স্বারসিকী সেবা’ বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহ! কিন্ত 
বহিন্মুখ জীবের খামখেয়ালী চেষ্টা নহে । 'স্ব’ অর্থাং 'আন্মা যখন 
'ঈজাতীয় স্লিগ্ধ যে হলাদিনীর দূত, তাহার সহিত আবেশ-সহ- 
বারে ভক্তিযোগযুক্ত হন, তখন সেই সততযুক্ত ও গ্রীতিপৃরর্বক- 
ডজনাকারী সেবকের পরতন্বের সুখানুসন্ধানকারিণী স্বরূপশক্তির 
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সেবা-রসের অনুকূলে পরতন্তের সেবার জন্য যে প্রী তিরসনযী i 
উদয় হয়, তন্দারাই “্বারসিকী সেবা’ হইতে পারে। j 

‘সন্ধান-শব্দের মধ্যে যে বা’-ধাতুর প্রয়োগ আছে, জগ 
‘সম্যক্‌ ধারণা’ বুঝায় । স্মৃতি বা অভিনিবেশের দ্বারা ধারণা হৃয়। 
বিমুখ জীব-ম্বরূপ-বিশ্মৃত। সুতরাং বিষুখের যে অনুঠানঃ 
আকার তাহাতে ধারণা, অভিনিবেশ, চিন্তা বাঁ অনুসন্ধান নাই। 
উন্মুখ হইয়া পরতন্বের সুখদায়িনী স্বরূপশক্তির ইচ্ছার অনু 
যে পরতত্তের সুখের ধারণা, ধ্যান বা চিন্তা, অভিনিবেশ ॥ 
আবেশ, তাহাই পরতত্বের ‘সুখানুসন্ধান’। প্রত্যেক ক্রিয়াকলাগ 
প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, প্রতি মুহুর্তে, প্রতি স্থান, কাল ও গা 
পরতত্বের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তির ইচ্ছার আনুকুলো এ 
অনুসন্ধানাত্বিকা বা আবেশময়ী চিত্তবৃত্তি, তাহাই জীবের য় 
প্রয়োজন? । 

উপাসক ও উপাস্ত পরস্পর পরস্পরকে সুখী দেখিতে চাহেন। 
পরতত্তের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তির অনুকুল পরতত্াক সব 
দেখিবার ইচ্ছার মধ্যে প্রীতির পধ্যবসান | ভগৱান 
সুখে এই যে উল্লাসবোধ, ইহা প্রীতিতে থাকিবেই ৷ এই টা 
'সাধ্যভক্তি” ।'5,সাধন” ও “সাধ্য পৃথক্‌ বস্তু নহে। উভয়ের মধ 
ুখানুসন্ধানমর নিরবচ্ছিন্ন আবেশ, অভিনিবেশ, ধ্যান 
আছে। যে সাধনে এই স্মৃতি বা চিন্তা থাকে, তাহাই 'সার্বাঃ 
সাধন” । প্রাপ্তসিদ্ধদেহ পার্ধদ, নিরধৃত-কষায় ও পু 
মহৎ যেভাবে পরতণ্বকে সুখী দেখেন, সেইভাবে তাহা ্ 


| 


পরতক্কু সুখানুগন্ধান ২২৭ 
ধার জ জন্য ঘে চিন্তা, আবেশ, তৃষ্ণা বা ব্যাকুল ত! এবং তাহাদের 


গৰাপরিপাটির অন্ুপরণ, তাহাই ‘সর্ব্বোত্তম সাধন? 

পরতন্বের সুখানু সন্ধানে যে ‘সুখ’ শব্দের প্রয়োগ, সেই ‘সুখ’ 
মারঁশক্তির সত্গুণের বৃত্তিবিশেষ নহে; অথব! নায়াশক্তির 
রজন্তমোগ্চণের কোন প্রকার রাজসিক, তামসিক নুখও নহে। 
এ স্থানে ‘সুখ পরতান্তের ‘প্ৰীতে'কেই লক্ষ্য করে। 'গ্রীতি'-শব্দে 
'ুখ'ও “প্রিরতা? উভয়ই বুঝার । "মুখের দ্বরূপ একমাত্র “নিজের 
উল্লাস’ ; আর প্রিরতাতে যে উল্লাস আছে, তাহা গ্লীতির বিষয় ব! 
প্রিয়জনের উল্লানের অন্ুগতভাবে প্রকাশিত হয় । একমাত্র প্রিয় 
জনের আনুকুলা বাঁ 'শুখ-সাধনই প্রিরতার 'অসাধারণ'-ধর্ম্ম। 
হৃতরাং যাহাতে প্রিয়জনের সুখ হর সেইভাবে বা তাহার অবিরোধে 
ঠাহার সেবার নিমিত্ত ইচ্ছা হয়, পরন্থ তাহার সুখের প্রতিকুলে বা 
নিজের সুখের নিমিত্ত নহে! প্রিরজনকে পাইতে হইলে যদি তাহার 
মুখের কোন বিদ্ধ হয়, তবে সেই অবস্থায় তাহাকে পাইবার ইচ্ছা! 
হয়না; ধ অবস্থায়ও প্রিয়জন সুখে আছেন, ইহা ভাবিয়া উল্লাস 
হয়। 'প্রীতি'তে স্ব-মুখ-বাসনা না থাকিলেও সর্বদা সুখ বর্তমান 
থাকে। এই সুখ প্রিয়জনেরই ন্ুখানুভব হইতে ডাদত ৷ সুতরাং 
প্রিয়জনকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই এবং তাহাতে নিজের কোন- 
প্রকার সুখের গণনা না করাই অদ্বিতীয় (প্রেমাম্পন 'পরতদ্বের 
ইখানুসন্ধান? ৷ 


পরিচর্থ্যা-পরিষৎ 


সকল সাধন-ভজনের শেব-কথা বা মূল-কথাই পরিচ্। 
প্রাপ্তি। এই পরিচর্য্যা-লাভের জন্যই সাধন ; সিদ্ধ বা মুক্ত হইয়া 
পরিচর্যযাই একমাত্র নিত্য কৃতা । অনর্থ নিবৃত্তির চেষ্টা বা মুক্তি 
সাধন জীবের নিত্য-বৃত্তি বা প্রয়োজন নহে; উহা আনন 
সাময়িক ও আন্মবঙ্জিক বাপার। যিনি পরিচর্ধা-লাভ করিবে, 
তাহার আনুষঙ্গিক-ভাবেই অনর্থ-নিবুন্তি হইবে ; যিনি পরিচর্যায় 
গ্রীতিযুক্ত, তিনি অনর্থ-নিবৃত্তির জগ্ঠ চিন্তাযুক্ত নহেন যাহা নিত 
প্রয়োজন, ততপ্রতি নিষ্ঠা, রুচি, ও প্রীতিই জীবের “সাধন? ও সাধ 
অনর্থ-নিবুন্তি-মাত্র-কামিগণ প্রীভগবানের প্রিয় নহেন, তাহার৷ 
অপস্বার্থপর | তাহার! ব্রহ্মচর্য্য, সন্যাস, কৃক্জুসাধ্য-তপস্তা, তীর্থবাদ, 
জপ, ধ্যান, স্তব-স্তুতি-পাঠ, নির্জ্জন-ভজনাদি যাহাই কিছু করুননা 
কেন, নিজের অপস্বার্থের জন্যই তাহ! করেন, পরন্ত স্বার্থগতি শ্র- 
বিষ্ণুর স্বার্থের যে তর্পণ, তাহাই পরিচর্যা বা সাধারণ গ্রীহরি 
সেবা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাহার “মনঃশিক্াঃ 
তৃতীয় প্লোকে বলিয়াছেন, _-'যুবদ্বন্দং তচ্চেৎ পৱ্িচৱিতুমা- 
রাঁদভিলযেঃ,__-এই বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরিচর্ধ্যা-গ্রাহি 
প্রীরপান্ুগগণের মূল প্রয়োজন । শ্রীস্রীরপ-সনাতন-রঘুনাধে 
অনুগত গৌডীয়-গণের নিকট নবধা ভক্তির মধ্যে পরিচধাই 
প্রধান। পরিচরধ্যরি মধ্যে অঙ্চন বন্দন, ধ্যান, শ্রবণ, কর্নার 
সকলই আছে। 
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পরিচর্ণ্যা” ও কন্মা এক নহে। অন্তাছিলাব বা কোন প্রকার 
গাপসেন্দিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাদি শুল্কে 
বিনিময়ে পরিচর্য্যার যে আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই কর্ম্ম আর 
্নহরিগুরুবৈধবের শ্রীপাদপন্মের অভিলাবের সহিত এক্যতান- 
যুক্ত হইয়া তাহাদের সুখবিধান-কল্পে কর্মের আকারে যে-সকল 
আন্ুকুল্যময়ী চেষ্টা, তাহাই 'পরিচর্ধ।া?। শ্রীত্রীল রূপগোস্বামি- 
প্রভু বলিয়াছেন, _ 
“ঈহা যস্ত হরেদ্দীস্তে কন্মণা মনসা গিরা। 
নিখিলান্প্যবস্থান্্ জীবনুক্ত: স উচ্যতে ॥” 
(শ্ৰীভঃ রঃ সিঃ পুঃ ২৮৩) 
শ্রীহরির পরিচর্যার জন্য শরীরের দ্বারা, মনের দ্বার! ও 
9 বাকোর দ্বারা নিখিল-অবস্থাতে যিনি সচেষ্ট, তিনিই জীবনুক্ত। 
অনর্থ-নিবৃত্তিমাত্রকামী, জপ-ধ্যানাদি-পরায়ণ, মুমুক্ষু বাক্তি- 
গণ জীবনুক্ত নহেন ; পরন্ত ধাহারা বাহিরে কর্ম্মের আকার প্রদর্শন 
করিয়াও ভ্রীহরির পরিচধ্যার জন্য শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা ও 
বাকোর দ্বারা নিখিল- চেষ্টাযুক্ত, তাহারাই “জীবনুক্ত' । পরিচর্ধ্যা- 
পরায়ণগণ শ্রীকৃষ্ণর্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত মুক্তিমা ব্র-কামিগণ অনর্থ- 
নিবৃন্তির জন্য সাধনের অভিনয় করিয়া কেবল নিজের উদর ও 
নিজের জীবন লইয়া ব্যস্ত : পরের জীবন, শ্রীগুরু-পাদপন্লের 
সেবক-সম্প্রদায়ের জীবন ও তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের অনুকূলে 
ীগুরুপাদপদ্মের অভিলাবানুরূপ অন্যাভিলাবশূন্া পরিচর্যায় 
তাহাদের রুচি নাই। তাহাদের ধারণা, যাহার! বক্তুতী করেন, 


২৩০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


প্রবন্ধ লেখেন, পাঠ করেন বা সমগ্র গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের শোর 
মুখস্থ বলিতে পারেন, তাহারাই অধিক উন্নত; আর পরিচর্মা 
কারিগণ কেবল বহিরঙ্গ কাধ্য লইয়া ব্যস্ত । তাহারা গুরুর কার্য 
যে কীর্তন, তাহাতে অসমর্থ! অতএব আগুরুদেবের অভীষ্ট বিষ 
তাহারা জানেন না, তাহার! কর্ম্মিমাত্র । তাহাদের আনু) 
করিলে শ্রীগুর-পাদপদ্মের সেবা হইবে না বা ভক্তি-সাধকের কোন 
উন্নতি হইবে না! 
পরিচর্ধা-পরিষদের প্রতি এইরূপ মনোভাবের কারণ আমরা 
এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে পরিচর্যা 
পরিষদের কার্ধা কি, সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিতেছি। 
সাধারণ ভাবার যাহাকে 'পরিচালন-সমিতি? বা ‘গভর্ণিং-বড়ি' 
প্রভৃতি বলে, তাহাকে বৈঝ্ব-পরিভাধার় “পরিচর্ধ্যা-পরিষৎ” বল৷ 
হইয়াছে। সাধারণতঃ পরিচালন-সমিতি আনুষ্ঠানিক-ভাবে কোন 
সভাপতিকে স্বীকার করিয়া সঙ্ঘবিশেষকে নিয়মিত ও পরিচালিত 
করেন | সভ্বের বিচিত্র মনোভাব ও বহুমুখী চেষ্টাকে নিয়মিও 
ও একমুখী করিয়া কার্য্যের স্শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য বিধয়ধুরন্ধগ 
এইরূপ ‘সমিতি’ গঠন করেন। জগতে বহু ভোক্তু-অভিমানকারা 
ব্যক্তির বহুমুখী ন্বতত্ত্রতা আছে। তথায় পরিচালন-সমিতির সভা: 
পতি, কথ্মকর্ত। ও সভ্যবৃন্দ সকলেই সেই বহুমুখী স্বতন্তার দা 
দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া লাভ পুজা-প্রতিষ্ঠাদি পাধিব ফল-লাে 
সচেষ্ট । পাধিব রাজে) লোকের স্বার্থ ও স্বতপ্রতা বহুমুখী হওয়া 
নিত্য ও অখণ্ড এক্যতান সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু পারমা 
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= 


4 ৱিনি আচাৰ্য্য বা মুল-পুরুষ, তিনি একাহন-হ্বন্ধ। ৷ আত্য়- 
বিগ্রহ সমাগ্রিষ্ট বিষয় পিগুভের পক্চি্ধা। স্বয়ং আচত৭-গুর্কক তিনি 
পিক্ষা প্রদান করেন এবং সঙ্গের বহুকে একায়নে অর্থাৎ একমাত্র 
্ীর্রীগুর-গৌরাঙ্গ-নাম-প্রভুর পরিচধ্যা-পথে পরিচালিত বা নিযুক্ত 
করেন | বহুর বিভিন্নমুখী চিত্তবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়! একমুখী করি- 
বার-জন্য সর্ববতন্ স্বতন্ত শ্রী আচার্য্য-সাদপন্ম তাহারই কারবহরূপে 
এন্তি-সমাজ’ বা ‘পরিচর্য্যা-পরিবৎ গঠন করিয়া থাকেন। এই 
পরিষদের সভ্যগণ অঙ্গী মূল-পুরুষের সহিত একতানযুক্ত থাকিয়া 
অন্যাভিলাঘ-রহিত হইয়া পরিচর্য্যাকারীগণের বন্ধুতা করেন। 
এইরূপ পরিষং অঙ্গীরই সুস্থ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-বিশেব । অঙ্গীর সহিত 
বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্র হইলে অর্থাৎ অঙ্গে কোনরূপ অন্যাভিলাষের 
ফোঁউটক প্রকাশিত হইলে তাহা অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে 
বাধ্য হয়। এ-স্থানে অঙ্গীর এমনই প্রভাব যে, তথায় অন্যাভিলাষ 
যুক্ত হইয়া কোন অঙ্গই যুক্ত থাকিতে পারে না, ইহাই অঙ্গীর 
শী শক্তি। এইজন্তেই তাঁহার অপমোদ্দত্ি বা আচাধ্যত্। 
অতএব যখন অঙ্গীর সহিত অঙ্গগণ, সম্রাটের সহিত মন্ত্রিগণ, 
সভাপতির সহিত সভ্যগণ একতানযুক্তভীবে অবস্থান করেন, 
তখন অঙ্গ, মন্ত্রণীকীরী বা সভাগণকে ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে বা স্বতন্ত্র 
রূপে দর্শন করিলে দ্রষ্ট-অভিমানীর জম অবশ্যান্তাবী । 
পরিচর্ধা-পরিষদের কর্মকর্তাকে পরিচধ্যার মূল আশ্রয় ও 
₹ বিষয়-ৰিগ্ৰহ হইতে পৃথক্‌ ভাবিয়া সমালোচনা করিলে প্রাকৃত 
দর্শন-অবশ্যন্তাবী। যে-স্থানে দেহ আত্রবৃত্তির আন্ুকুলাকীরী, 
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তথায় দেহে প্রাকৃত-বুদ্ধি করাই অপরাধ । সেই দেহ কখনও 
প্রাকৃত নহে, যে-দেহ আত্ম-বৃন্তির আন্কুলা বিধান করে, তাহা, 
কেই শ্রামন্মহাপ্রভু “চিদানন্দমর দেহ” বলিয়াছেন | যে বৈষ্ণ- 
্রাঙ্মণ শ্ত্রীবিগ্রহের সন্মুখে ভোগ নিবেদন করেন ও যে বৈধ, 
ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের ভোগ রন্ধন করেন, এই উভয়েই যদি কায় 
বাক্য ও মনের দ্বারা শ্রী শ্রীগুক-গৌরাঙ্গের শ্রীপা?পান্সের সহিত 
একতান যুক্ত থাকেন, তখন ভোগ-নিবেদনকারীর সহিত চে 
রন্ধনকারীকে পৃথগ-বুদ্ধি করিলে অর্থ ভোগ-রন্ধনকারীর শ্রীবিগ 
হের সাক্ষাং-সেবার যোগ্যতা নাই, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ-স্পর্শনাদি 
করিবার অধিকার নাই, এইরূপ মনে করিলে এরূপ মাপা-বুদ্ধিযুক্ 
ব্যক্তির প্রাক্তন অপরাধই দোষী বলিয়া গৃহীত হইবে । সেইখানে 
অন্যাভিলাবহীন ও একতানুক্ত সেবোন্ম খতার বিচিত্রতার মধো 
জড়ভেদ নাই; উন্মুখতায় ও বিমুখতায় জড়ভেদ আছে, কিন 
এক উন্মুখতার প্রকারের সহিত আর এক প্রকার উন্ুখতাঃ 
কোন ভেদ নাই; তবে উন্মুখতার বিচিব্রতার মধ্যে যে তারতম্য, 
তাহা একমাত্র মহাভাগবতই নির্ণয় করিতে পারেন। মায়ার 
তৌলদগ্ দ্বারা মাপিতে গেলে অপরাধ অবশ্যস্তাবী ৷ 
শ্ীবিগ্রহের শৃঙ্গারকারী ও শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির-মার্ড 
কারীতে ভেদদৃষ্টি অপরাধ । বিষয়-বিগ্রহের অঙ্গী ও অঙ্গে ডো 
নাই। যিনি সম্প্রদায়ের সেবা-করেন, তিনি গ্রীভগবানের ভক্ত 
সভ্বেরই সেবা করিয়া থাকেন, সতরাং তিনি ভক্ত-বান্ধব। 
শ্বীভক্তবান্ধব গ্রীবিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশ করেন না, তিনি শ্রী 


= 


না 
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পরিচর্ধ পরিষদ ২৩৩ 


তাগবত-পাঠ, ব্যাখা, কীর্ভনাপ্ি করতে পারেন না, সুতরাং 
্টাহার ভক্তবাদ্ধব তা নাও তংপ্রতি যে অনাদর, তাহা শ্রীপুর 
পাদপদ্ম ও প্রীবৈষ্ব-পাঁদপন্লের প্রতিই অনাদর । শ্রীগুরু-পাদ- 
গাননর প্রতি প্রচ্ছন্ন অগ্ত্রেণেহ থাকিলেই শ্রীগুরু-পাদপন্ম ধাহাকে বা 
ধাহাদিগকে তাহার ভক্ত-পমাজের সেবার নিধিদ্বুতা-সম্পাদন-কার্ষ্য 
নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই ভক্ত-বান্ধবের প্রতি “মাপা-বুদ্ধি” উপস্থিত 
হয়। ভক্তবান্ধবের ভক্ত-সেবার জন্য যে তিলে তিলে কায়মনো- 
বাক্য-মাহুতির আদর্শ, তাহার যে 'হৃদয়-সন্গাঁস (‘সাধুৰৃত্তি'- 
প্রবন্ধ প্লীভক্তিবিনোদ ) সেইদিকে ‘পেচক-চক্ষুঃ হইয়া তাহার 
কেন শ্বেতব্ত্ সভ্য-লোকোচিত পোযাক-পরিচ্ছদ, ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, 
পুত্রাদি থাকিবে বা তাহাদের ভরণ-পোঁষণের জগা যত্বাদি থাকিবে, 
ধাহারা এইরূপ দর্শন করেন, তাহারা নিজেরা কতটা প্রকৃত সন্যাস 
গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, সন্ধানী আলোকের দ্বারা দেখিলে তাহা 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে । অখণ্ড ব্রন্মচর্ধা-পালনের অভিমান, কাঁষায়- 
বন্তু পরিধানের দর্প, ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, বক্ততা ও ধর্ম্ম তত্ো- 
পদেশ করিরার অহঙ্কার পোষণ করিয়া তাহারা ভক্তসঙ্ঘের বা 
ভক্তসঞ্যের অধিনায়ক শ্রীগুরু-পাদপন্নের জ্রীহরি নামকীর্তন 
নিলে যাজন করিবার কতটা স্থযোগ দিতেছেন, তজ্জগ্ ক্তট! 
বিনিদ্র-রজনী যাপন করিয়াছেন, কতটা চিন্তা করিয়া তিলে তিলে 
জীবনীশক্তি আহুতি দিয়াহেন, আর যিনি অসংখ্য গ্রতিবন্ধক- 
রাশিকে শ্রীগুরু-পাঁদপন্ধের বলে ছুই হস্তে ঠেলিরা ফেলিয়া দিয়া 
সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত শারীরিক-পটুতী, জন্ম ব্য, শ্রুত, শ্রী ও 
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সমগ্র সত্তা-দ্বারা ভক্তের বান্ধবতা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে 
তাহার “বাহে বিষয়ীর প্রায় আকার” ও অন্তরে সন স-মিঠ 
আদর্শ কোটিগুণে শ্লাঘা। বাহিরে নিধিযয়ীর আকার ্রদর 
করিয়াও বা অসংখ্য শীন্ত্রশ্রবণ-কীর্তনকারীর ও বক্তার অভিনয় 
করিয়াও যদি ভক্ত-বান্ধবতাগুণের প্রতি পুর্ণাদর ন! থাকে, উঃ 
কেবল মুমুক্ষুতারূপ অপস্বার্থপরত! শুদ্ধ-ভক্তিদেবীর নিকট ভি 
তুচ্ছ বলিয়াই গণিত হয়। শ্ৰীগুরুপাদপদ্বোর অনুগত ভক্তসঙ্গে 
সেব। করিবার জন্য ধাহার প্রাণ, প্রীতির দ্বারা পরিচালিত হং 
তাহার ত্যাগের আদর্শ মুক্তিমাত্রকামী বিবিক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
কোটি কোটি দ্রী-পুত্রাদির স্থল পরিত্যাগের অভিনয় হইতে কোটি 
গুণে শ্রেষ্ঠ । লাভ, পুজা, প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা সংসার-হান৷ 
হইতে মুক্তি-লীভের জন্য অথব। গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহের সৌৰৰ্যা 
অতি অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মধ্যেও ত্যাগীর আকার দেখিতে 
পাওয়া! যায়, কিন্তু যথার্থ সাধুর শ্রীগুরুপাঁদপন্মের সেবার জগ 
অন্তাভিলাষহীন যে আত্মনিক্ষেপ, তাহার বাহা পোষাকে দু 
বিষয়-ত্যাগের আকার ন! থাকিলেও তাহাই প্রকৃত যুক্ত-সন্যাস: 
কারণ, সেই সন্যাস শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সহিত যোগধুক্ত- 
শ্রীগুরুপাদপন্ধের সহিত প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধ । 

ফে-সময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের “বড় সাধেরাভ্রীনাঃ 
হট যাহা শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সমগ্র ভারত ও ভারতের বাঃ 
মঠ বা ভক্তসঙ্ঘারাম-রূপে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীন্রীলগ্রঃ 
পাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর অতিমর্ত্য-ত্রীগৌরশতি! 


AS 


পরিচর্ধযা-পরিষদ ২৩৫ 
শীতক্তি নুধাকবের কর্ম্মসচিবত্রের দারা রক্ষিত হ্‌ই- 
রর তাহাতে যখন কতিপর খল ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া হরি- 
নাথ আগত বহু “জীবের সর্বনাশ সাধন এবং পরমার্থের 
মধ্য বৈষয়িক জঞ্জাল আনয়ন করিয়। সম্প্রদায়নায়ক ও সম্প্রদায়কে 
খাত করিবার জন্য সমবেতভাবে অসংখ্য প্রকার চক্রান্ত ও 
॥জদ্বারে একান্ত নির্দোষ নিধিবগণকে আনয়ন করিয়া বিষয়- 
দক্ষতার দন্তদৈত্যের কবলে নিষ্পেবণ কবিবার চেষ্টা করিয়াছিল. 





মই সময় পাঠ, বক্ততা প্রবন্ধ লেখকের অভিনয়কারী দেহ-সর্ববন্ব 
য়া কেবল দেহ-গেহের চিন্তা, নিজের উদরের চিন্তাতেই অভি- 
নিবিষ্ট ছিল, কর্ণধারের অযাচিত করুণাকে 'বঞ্ধাট' মনে করিয়া 
দদ্ধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণার্থ-বুদ্ধি-বাক্যের শাঠ্যই 
কঠিতেছিল। সেই সময় তআক্ত-গৃহাভিমানী ব্যক্তিগণের বিষয়- 
কার্য্যের অনিপুণতার স্ুমোগ লইয়া বিষয়-ধুরন্ধর কু-নাটোর তাঁগুব 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সেই-সময় যে-মহাত্মা ক্লীগৌরশক্তির ন্েহকৃপায় 
আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণের বান্ধবতা অর্থাং ভক্তগণের হরিভজনের 
নিহিদ্বতা-সম্পাদন, গ্রীশিবানন্দ সেনের ঘাটা-সমীধান, শ্লীবান্ুদেব 
দন্ত ঠাকুরের সরখেলের কার্ধা, শ্রীকাশীমিশ্র বা ক্রীতুলনী পড়িছার 
বাসাসমাধানের আনুগত্য করিয়াছেন এবং এ-জন্যই যিনি অত্যা- 
র্্য-ভাবে গ্রীগৌরাশীর্ববাদ-স্বরূপ ‘ভক্ত-বান্ধব নামে বিভূষিত 
ইইয়াছিলেন, সেই মহাত্মার ত্যাগের আদর্শ কত বড়! সাধারণ চক্ষুতে 
ইহাকে শ্রবণ, কীর্ভনাদি নবধা-ভক্তির বান্ধবতা করিতে দেখা না 
গেলেও, ইনি শ্রবশ-কীর্্নাদি ভক্তির অন্থশীলনকারিগণের নিশ্চিন্তে 


২৩৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


হরিজনের সুযোগ দিতেছেন বলিয়া ইনি ‘ভক্ত বান্ধব’ ধ্ব 
বানের পুজা অপেক্ষা ভক্তের পুজা যেরূপ বড়, তদ্রুপ জীভ [নৈ 
অরচ্চনকারী অপেক্ষা ভক্তের বান্ধব বড় ৷ ভক্তের গৃজাক কারী 
ভক্ততম'; কেবল ভগবানের পুজার অভিনয়কারী 'দান্তিক। 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শ্রীশিবানন্দ নেন, 
শ্্ীবান্থুদেব দত্ত ঠাকুরের ঘাটী-সমাধান-কার্য্য বা সরখেলের কার্ট 
ত’ শ্রীনামসন্ষীর্তন-প্রবর্তক ভ্রীগৌরহরিকে নাম-যজ্ঞের দ্বার 
সাক্ষাদ্‌ আরাধনা নহে । অধিক কি, স্বয়ং শ্রাসংকীর্ত্ন-রাসনায় 
স্্রীণীরসুন্দরকেও শ্রীশ্রীন্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তের জন্য বাস. 
সমাধান-কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া গিযাছে। যিনি সর্কাণ 
বিব্যোন্মাদে প্রমন্ত, তিনি কেন এরূপ বহিরঙ্গ (?) কাৰ্য্য করিত 
উদ্যত হন? ইহারা “আন্তুকুল্যেন কৃ্গান্ুশীলনম,» শ্রীরপের এই 
শিক্ষা এবং ্রীরূপান্থগবর শ্রীল শ্রীজীব প্রভুর “আন্ুকুল্যেন- 
বিশেষণে তৃতীয়ারূপে ব্যাখ্যার মন্ম উপলব্ধি করিতে পারেন 
নাই। ‘বিশেষণে’ পরিভাষার দ্বারা অবিচ্ছিন্নতা বুঝায় শ্রীকৃষ্ণ 
শীলনের যাহা অনুকুল, তাহাও শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের সহিত আর 
চ্ছিন্ন। এইজন্যেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র মূল-শিক্ষানীতি 
রূপে শ্রীরপের এই শিক্ষাটি “গৌড়ীয়পত্রের ললাটে লিখ 
রাখিয়াছেন,__ 

“শ্রীহরি-সেবার, যাহা অনুকুল, 
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল ৷” 
শ্রীমন্মহা প্রভুর পার্ষদ ব! দর্শনার্থী ভক্তযাত্রিগণের থা 


পরিচর্ধ্যা-পরিষদ ২৩৭ 


সমাধান-কার্স্যরূপ বান্ধবতাকে যদি বিবয়-কার্ধা, সুতরাং শ্রবণ- 
নীর্ভনাদি নববিধা ভক্তির অন্তর্গত নহে, অথব! ঘাটি সমাধান- 
কারীকে 'বিবঘ়-ধুরদ্ধরমাত্র, হরিকথার ধুরদ্ধর নহেন’ বিচার 
| করা হয়, তাহা হইলে ভক্তে প্রাকৃত বুদ্ধিস্বরূপ অপরাধ অবশ্যন্তাবী । 
| ভক্ত-বান্ধবতা-গুণটি দর্শন না করিয়া ভক্ত-সেবাহীন তথাকথিত 
পাঠ, কীর্তভনাদি মানসিক ব্যায়ামের অধিক মূল্য প্রদান করিবার 
অভিনয়, কেবল ভক্তের বান্ধবতার প্রতি মংসরতা বুদ্ধি অর্থাৎ 
নিজের প্রচ্ছন্ন প্রভুহ্বকামনা ও তাহা প্রাপ্তির অভাবে মাংসর্য্য, 
প্রগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য অস্বীকারের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ এনং 
্লাশ্রবণ-কীর্তনাদির স্বরূপ-বোধের অভাব । যে ব্যক্তি পরিচর্ধ্যা- 
পরিষদের মন্ত্রিগণকে বা মন্বিগণের কাহাকেও “হরিকথা জানেন 
| না” বলিয়া অভিযোগ করেন, যদি উক্ত মন্ত্রিগণ হরিকথা-কীর্তন 
করিতে আরম্ভ করেন, তখন সেই হরিকথা-কীর্তনের প্রশস্তি- 
গানকারীর ধৈর্য্য পরীক্ষা হয়। পরিচধ্যা-পরিষদের প্রখ্যাত ভূত- 
পূর্ব মন্ত্রী আচার-প্রচার-পরায়ন নিবেদিতাত্মা শ্রীশ্রীল ভক্তিস্ুধা- 
করের শ্রীহরিকথাকীর্তনের প্রশস্তি-গানকারী ব্যক্তিগণ কতটা 
হরিকথা শুনিয়াছেন, কতটা তাহার আদেশের আনুগত্য করিয়া- 
ছেন, তাহাও অনেকের দেখিবার সুযোগ হইয়াছে । অতএব ‘ইনি 
ইরিকথা জানেন না, ইহা কেবল নিয়ামকত পরিহার করিবার জন্য 


উক্ত-বান্ধবতী-গুণের প্রতি আমার মাংসর্য্যের অভিব্যক্তি নহে 
কি? 





যাহার পরমহংসবর শ্রীব্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের 


২৩৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


ন্যায় চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, তাহার সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে থাকিৰাঃ 
দরকার নাই । শ্রীগীল বংশীদাসের প্রপাদপদ্মের নখেই, তাহার 
খট্টার তলদেশেই অসংখ্য-অসংখা মিশন, স্ব বা ‘সম্প্রদায়’ বিরা- 
জিত; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তবৃন্তি না হইয়াছে, সেপর্ান 
সপ্রদায়স্থ বন্ধুগণের সহারতা পরিত্যাগ করিলেই কিছুতেই 
মঙ্গল হইবে না। শ্রীশ্রীল বংশীদাঁস বিবিক্ত-ভজনানন্দী। আবার 
শ্রীহ্রীন্বরূপ-দীমোদরের অন্তঃপন্থার সেবকবর শ্রীশ্রীরপানুগবর 
রীশ্রীল রঘুনাথদাস-গোপ্বানি-প্রভুও বিবিক্ত-ভজনানন্দীর লীল- 
গ্রকটকারী । তথাপি এক মহতের তৌলদণ্ড দিয়া অন্য মহংকে 
মাপা যায় ন!। শ্রীল রঘুনাথ “আজন্ম না দ্রিলা' জিদ্বায় রাসর 
স্পৰ্শন’ আর প্রীপ্লীল বংশীদাস তাহার সেবককে রসগোল্লা, ছান 
মাখন, সুমিষ্ট আম আনয়ন করিবার জন্য আদেশও করেন। 
শ্রীগ্রীল রঘুনাথ-প্রভুর তৌলদণ্ডের দ্বারা যদি শ্রী শ্রীল বংশীদাদার 
মাপা যায়, তবে অপরাধ অবশ্যস্তাবী । শ্রীষ্রীল রঘুনাথের এরা 
গ্ৰীকৃষ্ণেন্দিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাময় বৈরাগ্য দর্শনে যেইরপ প্রীপ্রীগী 
সুন্দরের হৃদয় আনন্দে উংকুল্প হইত, শশ্রীল বংশীদাসের রদ 
গোল্লা ও ছানা-মাখন গ্রহণ দর্শনে ও শ্রী ব্রীমন্মহাপ্রভুর তদ্রুপ পরা 
সুখোদয় হয়। শ্রীশ্রীল বংশীদাসের এ-সকল দ্রব্য-গ্রহণে হে 
কিরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয-তর্পণ হয়, তাহা আধাক্ষিক কিরাগে 
বুঝিবে ? ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীন্রীল গৌরকিশোর-প্রভুর গঙ্গা তি 
ও অপক তগুন-ভোজন, আর শ্রীশ্লীল বংশীদাসের রসগোরা * 

ছানা-মাখন-ভোজনের বাহারূপ লইয়া বিচার করিতে গেলে? অধ 


পরিচরধ্যাপরিষদ বু 


বিবিজ্র-ভজনাভিলাবী হইয়| সুবিধাবাদীর ন্যায় কোন বিষয়ে 
্ীর্লীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর অনুকরণ, আর কোন বিষয়ে 
ব্লপ্লীল বংশীদান বাবাজী-মহারাজের অন্রকরণ করিতে গেলে 
ুডিয়া মরিতে হইবে । এ-জগ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবেরও সর্বদা 
্ীপ্রীহরি-গুরু-বৈধবের একান্ত অকপট আনুগতো অবস্থান করিয়। 
তাহাদের কৃপা যাচ্ঞা করিতে করিতে সাধুবৃন্তির অনুসরণ করিয়া 
(অনুকরণ করিয়া নহে) জীবন যাপন করাই একমাত্র নিহিদ্র পথ । 
দ্রীপ্রীরপানুগ গুরুবর্গের উপদিঃ শুদ্ধভক্তি-পথে চলিতে গেলে 
তর্ক-যুগে নানাআকারে অনেক কণ্টক আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেই সকল কণ্টক-নিরাকরণের জন্যই সঙ্ঘনায়ক শ্রীশ্রী আচার্য্য-পাদ- 
পদ্ম পরিচর্য্যা-পরিষৎ প্রকট করেন। সেই পরিচর্ধ্যাপরিষদের 
কর্মঘচিবের ভক্তবান্ধবতা ব্যতীত অন্য কার্য নাই। এই গ্ররুভাঁর 
পরিচালন করিতে গিয়া সময় সময় যদি অজ্ঞাত ক্রটি বা বিচ্যুতি 
ঘটে, পরন্থ যদি তন্মধ্যে কোন অন্যাভিলাষ, দন্ত, লাভ, পুজ॥ 
্রতিষ্ঠাদির অভিসন্ধি না থাকে এবং স্রীগুরুপাদপন্মের সহিত 
কর্মাসচিবতী সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকে, তবে শ্রীভগবান্‌ যেরূপ ভক্তের 
প্রগতির মধ্যে সামান্য স্থলনকে দোষ বলিয়া গ্রহণ ন! করিয়া 
সঙ্বে-ঙ্গেই সংশোধন করেন, তদ্রপ সঙ্ঘপতি শ্রীগুরুপাদপদ্মও 
পরি্ধ্যাপরিষদের অন্যাভিলাাভিসন্ধিহীন ক্রটিকে অচিরেই 
সংশোধিত করিয়া দেন । কিন্তু অন্ুগ্রহ-নিগ্রহৈকসমর্থ শ্রী শ্রীগুরু- 
গাদপন্ধের এ কার্য্যটি অপরে গ্রহণ করিতে গেলে তদ্থারা শ্রীগুরু 
পাদপন্নের প্রতি বিদ্রোহ করা হয়। শিত্শ্রীগুরুদেবের হস্ত হইতে 


২৪০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


চাবুক কাড়িয়া লইয়া তৎসপ্মুখে অপরকে শাসন করিতে গেল 
তাহা-গুরু-লজ্ঘন-কাঁ্্যই হইয়া থাকে। ভক্তের ৩ক্তিপথে অভি 
যানের মধ্যে - তাহার সদিস্হা-প্রণোদিত সেবা-কার্ধ্যের মধ্যে 
সামান্য ত্রুট, বিচ্যুতি, তাহা লইয়া অধিক সমালোচনা করিবার 
প্রবৃত্তি ধাহাদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা আন্তরে নিশ্চয়ই সমং. 
সর। নতুবা নির্মংদর সাধুগণের সামান্য ক্রটিকে সুবৃহতরাগ 
দর্শন করিবার তাহাদের প্রবৃত্তি হয় কেন? কমলালেবু সর্ধবি। 
রোগের ন্ুুপথ্য ও স্ুখান্য ; এইরূপ সুখাদ্যও অত্যধিক পেষরে 
দ্বারা তিক্ত হইয়া পড়ে । ধাহারা সুস্বাদু রসাম্বাদন ইচ্ছা করেন, 
তাহার! কমলা-লেবুকে অত্যধিক গ্ষেণ করেন না; সেইরণ 
ভক্তের অন্যাভলাবহীন সেবা-কার্য্যে সামান্য ক্রুটিবিচ্যুতির অতা- 
ধিক সমালোচনা করিলে তাহাও তিক্ত প্রতিম হয় । কিন্তু ‘সর্ববাদর- 
লক্ষণ ভক্তগুণ ও ভক্ত মাহাত্ম্য-জ্ঞান’-রূপ সতর্কতার সহিত ভক্তি 
রস পান করিলে সেই সুপথা-সেবনে সমস্ত ব্যাধির আক্র-নিরৃ্ 
হইতে পারে। সুকোমল কমলালেবুকে অধিক পেষণ করিয়া তিন 
করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ-পুর্ধক রসান্বাদন অর্থাৎ ভক্তি 
বতা-গুণ-দর্শনের প্রবৃত্তির কৃষ্টি-সাধন করুন । তবেই সুস্বাদু দেব 
রস আস্বাদন করিতে পারিবেন । 

বলিতে কি, ইং ১৯১৮ সাল হইতে বর্তমান সময় রঃ 
শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ন্ুদীর্ঘকাল প্রচার-কার্ষ্যের ইতিহাগের গা 
মিশন-পরিচালন-ব্যাপারে স্্রীক্ত-বান্ধবের ন্যায় সর্বববিষয়ে রর 
ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে কি না সন্দেহ শ্রীল প্রভুপাদ 1 
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গত ও বিচক্গণতাসাব্র গুণ দেখিয়া জন্ম-এশর্য্-শত-শ্রীহীন 
[ক্তিকেও যে পদবী দান করিয়াছিলেন, তাহাতে অগ্াভিলাবা" 
ভিদৰ্ধি ও বাণিজ্য-বুদধি প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহ। কুনাট্যে পরিণত 
[ইল ; ভক্তের বান্ধবতার পরিবর্তে ভক্তের শক্রতায় পরিণত 
[হইল কিন্ত জন্ম-উশ্র্বয-শ্রুত-শ্রী-দুক্ত সুদক্ষ, কর্মঠ, সুযোগ্য 
[কোবিদ ভক্ত-বান্ধবকে সম্প্রদায়ের সার্ধবকালিক-সেবায় অন্যা- 
ভিলাবহীন সেবক-রূপে প্রাপ্ত হইলে তিনি যে কত আনন্দিত 
[ইইতেন এবং এখনও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্টাসংস্থাপক 
বর্গ যে কত আনন্দিত হইতেছেন, সেই-দিকে দৃষ্টিপাত ন! 
করিয়া কেবল ক্রটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি ভক্ত-বান্ধবতা- 
বৃত্তির প্রতি আক্রমণমীত্র। ভক্তের প্রতি বন্ধুকে আক্রমণ 
করিলে সঙ্জনের প্রতি মৈত্রীকে আক্রমণ করিলে বেষ্ণবতার 
মূলকেই ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয় । 

অন্াভিলাবযুক্ত কুনাটোর তাগুৰে ও ভক্ত-বান্ধবের কনক- 
কামিনী-প্রতিষ্ঠাহীন যোগযুক্ত-চেষ্টার মধ্যে পার্থক্য আছে। 
কেছকেহ বলিতে পারেন, একদিন কুনাট্যের তাগুবকেও সর্বোচ্চ 
ঘাসন প্রদত্ত হইয়াছিল এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সরধগ্রই গুরুবর্গের 
বাণীকে পরিবর্তনশীল মনে করিলে আমরাই বঞ্চিত হইব! 
।নিতাই-চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর 
আশ. এই মহাজনোক্তি বেদবং সত)। যিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে 
। খীগুরুপাদপদ্নের সহিত পূর্ণভাবে যোগযুক্ত হইয়া অন্যাভিলাষ- 
“ষ্ঠ আন্ুকুল্/ময় শ্ৰীকৃষ্ণানুশীলন করিবেন, তাহার সেই 
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গ্রীকৃষ্ণনুশীলন লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রতিহত হইতে সা 
না। শ্ৰীভগবান্‌ অনেক সময় সেবকাভিমানীকে এ-সকল বন্ধ 
দ্বারা পরীক্ষা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ ধাহাদিকে সতান্সতাই 
অমায়ায় কৃপা করিয়াছেন, তাহার! কোন-দিনই পরিচর্যার 
লাভ পূজ! প্রতিষ্ঠাদি শুক্ষের বিনিময়ে বিক্রয় করেন নাই; 
তাঁহার! শ্রীন্রীল প্রভুূপাদের শাসনকেই শ্রীগুরুপাদপদ্োর এত 
ও স্ব-হ্ব শিষ্যত্বের কৃপানিদর্শনরূপে বরন করিয়াছেন। সী 
প্রভুপাদ অনেক সময় তাহার পরিচর্য্যার অভিনয়কারীর প্রব 
উৎসাহ ও কর্ম্ম-দক্ষতাকে শুদ্ধ-ভক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিবার 
জন্য স্বয়ং দুই হস্তে রাশি রাশি প্রতিষ্ঠা ও দ্রবিণ ঠেলিয়া দিয়াছেন 
এবং আরও কেন অধিক পরিমাণে এ-সকল আত্মমাং 
করিতেছে না, তজ্জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন । মহাপুরুষের এই লীলাভদরী 
সম্পূর্ণ অন্তাভিলাবাভিসন্ধি-রহিত অনুকুল-কৃষ্ান্থশীলনোনুখ হই 
লেই ধারণা করা সম্ভব হয়। কোন স্থানে ঈশ্বর বন্যাকে শাম 
করিয়া তাহার শ্রেয়োবিধান করিবার জন্য ব্যস্ত এবং শাদিত 
শিষ্যও শ্রেয়কে প্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিতে আগ্রহাদ্বিত, আবার 
কোন স্থানে ঈশ্বর বশ্যের সেবা-বৃত্তির অকৃত্রিমতা! পরীক্ষা, করি" 
বার জন্য তাহাকে পর্বত-পরিমাণ্‌ প্রেয়ঃ প্রদান ও এরপ প্রদান 
কার্যে অতৃথ্-লীলা প্রদর্শন করেন । একদিন বৈষ্বরাজ রী 
প্রীনচিকেতাঁকে এইরূপ-ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন । শ্রীনচিকেতা 
এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই আত্ম-সাঞ্ষাংকা? 
সমর্থ হইয়ীছিলেন। 


পপ 
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বর্তমান আচার্্য-লীলার শ্রেয়োলাভের অনুকূলে সেবকের 


রতি যে নির্মম শাসন এবং তৎসন্বে সেবকের পরিচর্ধ্যার জন্য 
প্রচেষ্টা, তাহাতে অন্ঠাভিলাবাভিসন্ধির বীজাণু-সমূহ ন্বত:ই নিরা- 
হৃত হইবার সুযোগ আছে। ঈশ্বর বা নিয়ামকের কঠোর শাসন 
৫ মর্লমভেদিনী বাণী-সমূহ হৃদরের অনর্থনলকে যেইরূপ নিক্ধাশিত 
করিয়া প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছুর হৃদয়কে পরিশুদ্ধ ও শিষ্যত্বের উপযোগী 
করে, এইরূপ আর কিছুতেই হর না। অবশ্য এই নুফলপ্রাপ্তি 
একান্ত মঙ্গললাভেচ্ছুরই হইয়া থাকে। ইহাতে অন্যাভিলাষীর 
কাপটা-নাটোর ছদ্মবেশ উন্মুক্ত হয় এবং তাহার হৃদয়ের মাৎসর্ধ্যর 
দ্ি-প্রাপ্ত হয় না। ঘেস্থানে এইরূপ সুকঠোর শাসন ও মর্ম্ম- 
ভেদিনী বাণীর কবাঘাত-সন্বেও প্রত্রীহরি- গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্যার 
নয, ভক্তের সেবার জন্ত চিত্তের স্বাভাবিকী প্রগতি প্রকাশিত হয়, 
তথায়ই ভক্ত-বান্ধবতা-গুণের অকৃত্রিম পরীক্ষিত হইতে পারে। 
তক্ত-বান্ধবন্থের মধ্যে আত্ম-প্রভুহের পিপাসা আসিতে পারে 
না। সঙ্ঘের সেবার নামে পূর্বে যে কুনাটে।র পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উগুরুপাদপন্মকে কাষ্ঠের ক্টারবের ম্যায় 
একটি €লাকদেখান” বিরাট্রূপে দণ্ডায়মান করিয়া স্বীয় গ্রভুত্ব- 
প্রচার ও স্বীয় অপস্বার্থ সাধনেরই চিন্তবৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
কখনও কখনও বা জ্রীগুরুপাদপন্সকে দুগ্ধবতী গাভীরপে দণ্ডায়মান 
করিয়া নিজ লাভ-পুজা প্রতিষ্ঠার দোহন ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণের 
মহিত যুদ্ধকালে 'শিখগ্ডিনীতি' অবলম্বন করিবার যন্ত্র করা 
হইয়াছে । শ্রীগুরুপাদপদন্মের প্রতি এইরূপ মিছা -ভক্তি'কেই 
গুরুপ্রেষ্ঠকনামে প্রচার ও তদ্বারা কোমল-শ্রদ্ধগণের সর্ববনাশ- 


২৪৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


সাধনের চেষ্টা হইয়াছে । বস্তুতঃ যে-স্থানে সর্বতন্ব-ব্বতন্থ ই 
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পাঁদপন্পকে এইরূপ ভাবে নিক্রিয করিবার চেষ্টা, তথায় মলে 


পতন অবশ্যান্তাবী। শ্ীভগবচ্ছক্তি এই অবশ্ান্তাবিনী পত্র! 
সততার ভাবী পরিণাম জানিয়াও শ্রীভগবঢিচ্ছায় কোন কোন 
সময় শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ-ধ্বংসের লীলান্ষুকরণে আপনাকে নিক্িযং 
রক্ষা করেন। ইহা “কেন” জীবের সীম বুদ্ধিতে অনুসন্ধান কর 
অসম্ভব ও নিরর্থক । 

ক্রীগুরুপাদপন্ম স্বরূপ শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্রের কেন্দ্র ॥ 
হ্ৃংপিগু-স্বরূপ । হৃংপিণ্ড হইতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্াঙ্গে বিশুদ্ধ শোণিত 
সঞ্চারিত হয়। হৃদয়ই সমস্ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গের জীবনীশক্তির 
সববরাহক। রক্ত হৃদয়ে আপিয়া পরিশুদ্ধ হয় এবং সেই মূ 
স্থান হইতে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়, ইহাই শরীর-বিজ্ঞানের সত্য। 
মস্তি্ষ বিকৃত হইলে বা মস্তিক্ষে কোন পীড়া হইলেও মনুঘ্য দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিতে পারে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও সঞ্চালন 
করিতে পারে; কিন্তু হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষণকালও বন্ধ হইলে মনু 
বা প্রাণী বীচিতে পারে না। জাগ্রত বাঁ নিদ্রিত বা 
যেকোনও অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচল একইভাবে নিশা 
হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীগচরুপাদপদ্ম সঙ্বের বা সম্প্রদায় 
হৃদয় বা মুল-স্থান। তাহার উমপাঁদপদ্দের সহিত সর্বক্ষণ সংযোগ 
থাকিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্বদা বিশুদ্ধা জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হই 
সব্বাঙ্গ সতেজঃ ও ধুস্থ থাকিতে পারে, কোনও অঙ্গ কোনভা 
দূষিত হইলেও অচিরে বিশুদ্ধ শোণিতের সপ্ণারে শুদ্ধ ও শক্তি 
শালী হইয়া ওঠে ৷ 
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| পরিচর্ধা। পরিবৎ, সম্ভব বা সম্প্রদায়রূপ অঙ্কের হৃদয়বূপ শ্রীগুরু- 
দাদপপ্োর নিধামকাছের নুষ্ঠতী-প্রকাশার্থ অর্থ যাহাতে সঙ্ঘরূপ 
অঙ্গের সমস্ত জীবাকোবে হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ শোণিতরূপ-জীবনী- 
শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে, তজ্জন্তাই প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং 
| পরিষর্ধা পরিষদের কাৰ্য্যে বাঁধা প্রদান করলে অঙ্গকে জীবনী- 
| শক্তিরহিত অর্থাং সাম্মুখালাভের প্রতি বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তিই 
| প্ৰমাণিত হয়। 
| যে পরিচর্য্যা-পরিষং, হৃদয়রূপ ক্লীগুরুপাঁদপদ্ের সহিত এক্যতান- 
যুক্ত, সেই পরিষদের সভাগণ নুস্থ অর্থাং নিত্য সেবোম্মুখ থাকিয়া 
অচিরেই ভগবংসাক্ষাৎকাররূপ প্রয়োজন লাভ করিতে পারেন-ইহা 
একনাত্র সত্য। পরিচর্য্যা পরিষৎ, হৃদয়রূপ শ্ৰীগুরুপাদপদ্োর 
সহিত যোগযুক্ত কি-না. ইহা দেখিবার ভার অঙ্গ-প্রত্যন্তের উপর 
নান্ত হইতে পারে না ' রক্ত-সালনহীন অসার অন্গ বা মস্তি 
ইহা পরীক্ষা করিতে গেলে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বলিষ্ঠ হৃদয়ের 
এমনই প্রভাব যে, যে-কোন অঙ্গ তাহার সহিত যখন বিযুক্ত 
থাকিবে, অমনিই সেই অঙ্গ অসার ও নিরর্থক হইয়া যাইবে অত 
এব-হাদয়ের কাধ্য হৃদয়ই করিবে: তজ্ন্য অঙ্গবিশেষের ‘মাথা 
ঘামাইবা'র প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন অঙ্গ কেবল তাহার স্বাভাঁ- 
বিক সংস্থানানুষাযী আত্ম-নিক্ষেপ করিলেই তাহাতে যথাক্রমে 
জীবনীশক্তি সঞ্চারিত থাকিবে! ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যেমন 
, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা বা উপশিরা সরাঁসরিভাবে হৃদয়ের সহিত 
সংযোগ লাভ করিতে পারে না, তত্রপ পরিচর্য্যা-পরিষদের ব্যব- 
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স্থিত স্বাভাবিক ক্রম উল্লজ্ঘন করিয়াও হৃদয় হইতে শক্তি লা 
করা যায় না। হৃদ ক্রনবিধি-অন্ু সারেই শক্তি-সঞ্চার-কার্য্য করে। 

পরিচর্য্যা-পরিষৎ সর্বদাই আপনাঁদিগকে পরিচর্য্যাপর 
কিছ্কর বলিয়াই অভিমান করেন। “পরিচর্যা! ও প্রভূত দুইটি 
পুথগ-ব্যাপার । তবে পরিচর্ধ্যা করিবার জন্য যে প্রভুত্বের আকার 
তাহা শ্রীগুরুপাদপন্লেরই দাস্ত। তাহাতে হৃদয়ে দান্তিকতা বা 
প্রভৃত্বাভিমানের লেশগন্ধও নাই। সমৎসৱ ইহলে এই বিবয়টি 
ধারণা করা যায় না, আবার প্রভুত্ব কামনা থাকিলেও পরিচর্যা, 
বৃত্তি থাকে না। অতএব পরিচর্যা-পরিবদের কাধ্যই ভক্ত ও 
ভগবানের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়া, অঙ্গ-প্রতাঙ্গকে হৃদয়ের 
জীবনীশক্তি-লাভে সর্ব্ববিধ সুযোগ দান করিয়া অঙ্গীর সর্ব্তো- 
মুখী পরিচর্য্যা করা_-ইহাই "ভক্ত-বান্ধবতা? | 
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ভেদবুদ্ধি 
পরতত্ব - চিদ্বিলাস-বৈচিব্র্যময় অদ্বয়ন্ঞান | অদ্দয়জ্ঞানে কোন 
প্রকার জড়ভেদ নাই; সুতরাং তাহাতে বহিন্ম্্খতাঞজাত বিচার 
শক্তি যখন জড়ভেদ আরোপ করে, তখনই অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবুদধ 
হয়। অধোগ্গজ বা অপ্রাকৃত তন্বকে সসীম খণ্ড-বস্তু-জ্ঞানে মাপি- 
বার বুদ্ধিই ভেদবুদ্ধি। অদয়জ্ঞানের দেহ ও দেহীতে ভেদ, রণ 


ভেদবুদি সং 

এনামে ভেদ, স্বরূপ ও রূপে ভেদ, স্বরূপ ও গুণে ভেদ, স্বরূপ ও 

পরিকরে ভেদ, স্বরূপ ও লীলায় ভেদ ; নামে ও নামে ভেদ, নামে 

ও রপে ভেদ, নামে ও গুণে ভেদ, নামে ও পরিকরে ভেদ, নামে ও 

লীলার ভেদ; রূপে ও নামে ভেদ, রূপে ও রূপে ভেদ, রূপে ও 

| গুণে ভেদ, রূপে ও পরিকরে ভেদ, রূপে ও লীলায়-ভেদ ; 
ধান ও নামে ভেদ, গুণে ও রূপে ভেদ, গুণে ও গুণে ভেদ, গুণে 
ও পরিকরে ভেদ, গুণে ও লীলার ভেদ ; লীলা ও নামে ভেদ, 
| লীলা ও রূপে ভেদ, লীলা ও গুণে ভেদ, লীল1 ও পরিকরে ভেদ, 
লীলা ও লীলায় ভেদ; পরিকর ও নামে ভেদ, পরিকর ও রূপে 
ভেদ, পরিকর ও গুণে ভেদ, পরিকর ও পরিকরে ভেদ, পরিকর ও 
লীলায় ভেদ আরোপ করিলে তাহা ভেদবুদ্ধিকৃত অপরাধ বা 
 পাঁধপ্তিত হয়। অদ্বয়ঞ্জানে জড়ভেদ নাই, কিন্তু লীলা-বৈচিত্রা 
আছে। এই লীলা-বৈচিত্র্য স্বরূপ-শক্তি বা লীলা-শক্তিদ্বার। 

প্রকটিত। লীলা-শক্তি লীলা-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া লীলাময় 

অদ়্জ্ঞানকে সুখী করেন। অদ্য়-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি করিলে যেরূপ 

তত্ববিরোধ হয়, আবার অদ্রয়-জ্ঞানে লীলা-বৈচিত্র্য স্বীকার না 

করিলেও তদ্রূপ তন্ববিরোধ হইয়া থাকে । এই তন্ববিরোধই অপ- 

রাধ বা পাষণ্ডিত্ব। পরতন্ব অছয়জ্ঞানের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ- 

প্রতীতি স্বীকার ন! করিয়া যাহারা কেবল ব্রহ্ম প্রতীতিকেই 

স্বতন্ত্ররপে অথবা পরমাত্র-প্রতীতিকেই স্বতন্তরূপে অথবা ভগব 

. প্রতীতিকে ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দর্শন 
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করিতে উদ্যত হয়, তাহারা সকলেই অদ্ধয়ভঞানে ভেদবাদী। পর 
তত্ব প্রীভগবংস্বরূপেরই ব্রহ্ম প্রতীতি ও পরমাত্ম-প্রতীত। যদি 
কেহ বলেন, ‘ভগবং-স্বরূপের অন্তভূ ক্তরূপে ব্রহ্ম-প্রতীতি ও গর. 
মাত্ম-প্রতীতি নাই,” তবে তিনি ভগবানের উপাসক হইতে পারেন 
ন1| ভগবৎস্বরূপোপলন্দির অধীন ব্রন্মভ্ঞান ও পরমা ত্রানুশীলন- 
রূপ যোগকে অন্বীকার করিয়া যদি কেহ ভগবদ্ভক্তিকে স্বীকার 
করিতে চান, তাহা হইলে তাহার অখণ্ড যোগরূপ ভক্তিতে ভেদ- 
হইল। বস্তুতঃ অদ্বরজ্ঞান পরতত্বেরই অস্পষ্টবিশেষ আবির্ভাব 
অর্থাৎ শক্তির পরিচয়-রহিত আবির্ভাব-বিশেষ- ত্রক্ম ; পরতন্ে 
রই অন্ত্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট স্পট 
বিশেষ আবির্ভাব পরমাত্মা, যিনি মায়া ও জীনশক্তির সহিত 
লীলাময় ; আর স্বরপশ ক্তর সহিত লীলাময় পরিপূর্ণ সর্বশক্তি 
বিশিষ্ট স্পষ্টবিশেব আবির্ভাবপরতব্ব শ্রীভগবান্‌। শ্রীতগবান 
নাঁমরাম, রূপরাম, গুণরাম, পরিকররাম ও লীলারাম। অতএব 
পরত্বের ত্রিবিধ আবির্ভারে জড়ীয় ভেদ নাই, কিন্তু লীলা-বৈ চিন্তা 
আছে। লীলা-বৈচিত্র্ স্বরপণক্তিরই বিলাস। ব্রন্মনূত্র বলিয়া 
ছেন,_“তন্ত লীলাকৈবল্যস্”। অন্দে স্বরূপশক্তির পরিচয়াভাব, 
আর পরমাজ্মা « ভগবানে যথাক্রমে শক্তির আংশিক ও গু 
পরিচয় আছে। পরমাত্ম| স্বরূপশক্তিমান্‌ হইয়াও জীবশক্তি ৪ 
মায়াশক্তির সহিত লীলাময়, কিন্তু প্রীভগবান্‌ স্বরূপশক্তোধ 
বিলাসবান্‌। 
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্রীভগবংস্বরূপের মধ্যে আবার লীলাবৈচিত্র্য ও শক্তিপ্রকাশ- 
বিচিত্রা আছে। তাহাতেও ভেদবুদ্ধির অবকাশ নাই; যেমন 
পলকে ও গ্রীনারারণে, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্ীরামচন্দ্রে, শ্রীকৃষে ও 
ননপিংহদেবে- ্ীনুসিংহে ও শ্রীমৎস্ত-প্রীকুর্্-শ্রীবরাহদেবে তথ্বতঃ 
কোন ভেদ ন! গাঁকিলেও শক্তিপ্রকাশ-বৈচিত্র্য ও লীলাবৈচিত্র্য 
[আছে। অংশী ও'ম্বাংশ তত্থের মধ্যে কৌন ভেদ নাই, কিন্তু 
[মণ ও বিভিন্নাংশের মধ্যে ভেদ আছে। স্বাংশ_ শক্তিমত্তব 
| গার বিভিন্নাংশ-_ শক্তিতত্ব; আবার শক্তিমান্‌ ও শক্তিতে জড়ীয় 
ভেদ নাই। পরতত্তের তটস্থাখ্যাশক্তিই জীবশক্তি। জীব" 
| গরমাত্বার বৈভব। স্বাংশ ও বিভিন্না-সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীব- 
গোস্বামি-প্রভু এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, 

“অংশিনো যন্তু সাম্থ্যং যং স্বরূপং যথা স্থিতিঃ! 

তদেব নাণুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ চিৎ)” 

(কৃঃ স ধৃত ১ম অন্তু বরাহপুরাণবাক্য ) 

অংশীর যেমন সামর্থ্য, যেমন স্বরূপ, যেমন স্থিতি, স্বাংশের 
মামর্ধযাদিও সেইরূপ । স্বাশ ও অংশীর সামান্তও ভেদ নাই, 
কিন্তু বিভিন্নাংশ__শক্তির অণু-অংশ এবং কিঞ্চিৎ সামর্থযযুক্ত ৷ 

«“অংশত্েপি ন মৎস্তাদিরপী পর এবন্থিধো জীবসদৃশঃ ; 
যথা- তেজোইংশস্তৈব স্বৰ্য্যস্ত খগ্যোতিস্ত চ নৈকপ্ৰকাঁর-তেত্যাঁ- 
দিনা” (কৃস,ম অন্তু) 

অংশ হইলেও মৎস্তাদিরপী পরমেশ্বর ভগবদংশরূপ কথিত 
( বিভিন্নাশ ) জীবের সদৃশ নহে; যেমন তেজের অংশ ত্য, 
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আর তেজের অংশ খছ্যোত একপ্রকার নহে। অখণ্ড তেছের 
অংশ হইলেও সুৰ্য্য ও খঢ্যোত সমান নহে। k 

একই পরমতত্ত তাহার স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিদ্বার সু 
দাই স্বরূপ, তদ্রপবৈভব, জীব ও প্রধান_-এই চারি প্রকার 
অবস্থান করেন ; যেমন সূর্য্য, সুধ্যমণ্ডল, বহিশ্চর-কিরণ-পরমাণ 
প্রতিবিশ্ব বা ছায়া। তদ্রপবৈভব বলিতে শ্রীভগবানের ধাম। 
বহিশ্চর পরমাণু স্থানীয় জীব প্রতিবিস্ব ব! ছায়াদারা আবৃত 
হওয়ার যোগ্য । 

একই শক্তিমান্‌ পরমতত্বের সন্তায় সমস্ত বস্তুর সত্তা আছে 
বলিয়া কোন বস্তুই পরতত্ব হইতে সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নহে। পরত 
অংশী ও স্বাংশরূপে তন্বতঃ এক হইয়াও লীলা বৈচিত্র্“-প্রকটকারী। 
তাঁহার ধাম বা তদ্রপবৈভব লীলাশক্তির পরিণতি, এজন্য তাহা 
তদ্রপবৈভব--পরতত্বের রূপেরই বিভূতা বা বিস্তার । অতএ 
ভ্রীভগবদ্ধামের সহিত শ্রীভগবাঁনের মধ্যে ভেদবুদ্ধির আরোগ 
করিলে: অদ্ধয়জ্ঞানকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টারূ্প পাষণ্ডিত হয়; 
যেমন তদ্রপে অর্থাৎ পরতত্বের রূপে ভেদবুদ্ধি হইতে পারে না! 
তদ্ৰূপ তত্রপবৈভব শ্রীধামেও ভেদবুদ্ধি হইতে পারে না। তবে 
প্রীধামে লীলাবৈচিত্র্য আছে। এই লীলাবৈচিত্র্য স্বীকার না 
করিলে অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি হয়। শ্রীত্রজধাম, আ্ক্ষেত্রধাঃ 
শ্রীগৌরধাম, আধার শ্রীব্রজধামের মধ্যে শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাধণ, 
জ্রীগোবদ্ধন, শ্রীরাঁধাকুণ্ড; শ্রীক্ষেত্রম্ডলের মধ্যে প্রীভূবনেশবর, 
শ্রীনীলাচল, প্ীস্ন্দরাচল শ্রীনবদ্ধীপ মণ্ডলের মধ্যে শ্রী অন্তদীগ 
্রীমধ্যদীপ, শ্রীকোলঘ্বীপাঁদি বিভিন্ন দ্বীপের লীলা-বৈচ্তা 
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= 


গ্রাছে। শ্রীকৃষ্ধাম আগোকুল ও শ্রীরামধাম শ্রীঅযোধ্যার 


| বধে লীলা-বৈচিবা আছে ৷ আবার শ্রীকঞ্চধামের মধ্যেও দ্বারকাঃ 
গথুরা ও গোকুলের' প্রকট ও অপ্রকট-ধামের মধ্যেও যথা গোলোক 
৫ গোকুলের, বৈকুণধামের মধ্যেও পুরুষোকম, অযোধা। প্রভৃতির 
লীলা-বৈচিত্রা আছে। ভগবদ্বিগ্রহগণের মধ্যে, ভগবৎ-শ্রীমূত্তির 
নধো, ৬গবচ্ছক্তির মধ্যেও লীলাবৈচিত্রা আছে। মস্তিন্কের দ্বারা 
ইহাদিগকে মাপিবার বুদ্ধিই অদয়ভ্ঞানে ভেদবুদ্ধি: আর হৃদয়ের 
দ্বার! অদ্ধয়জ্ঞানের নিজন্ব-ন্বরূপ ও নিজন্ব লীলাশক্তির বৈচিত্রাকে 
বরণ, গ্রহণ ও অন্ুভবই প্রীতি । বিচার প্রধান-প্রকৃতিতে 
বৈকুঠকে মাঁপিয়া লইবার বুদ্ধি হইতেই ভেদবুদ্ধির উদয় হয়, আর 
কচিপ্রধান-প্রক্ৃতিতে গ্রীতির আধার ভ্বদয়ের দ্বারা বৈকুষ্ঠ-বস্তুর 
যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিবার জন্য প্রকৃত সেবোন্ুখতা হইতেই 
বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হর়। ভেদবুদ্ধি মায়ার যবনিকা স্থষ্টি করে, 
আর রুচি ও গ্রীতি বস্তুর অনুভব বা সাক্ষাৎকার করায়। 
ভেদবুদ্ধির ন্যায় অনর্থ আর নাই! অস্থান্ অনর্থগুলি স্থুল- 
রূপ লইয়া প্রতিভাত হয় ; সুতরাং তাহা স্থল চক্ষু বা স্থল বুদ্ধি" 
দ্বারা ধরিয়া ফেল? যায় ; কিন্তু ভেদবুদ্ধি অতি সুস্ম আকারে 
মানব-মেধার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গুপ্ত ও সুপ্তভাবে বাস করে। 
এইজন্য সাধক তাহার সেই গুপ্ত ও সুপ্ত শক্তিকে সহজে ধরিতে 
৷ গারেন.নী। একমাত্র অহৈতুক কৃপাময় পরম শক্তিশালী স্বরূপ- 
| শক্তির নিজস্ব দূত যদি স্ুতীক্ষ সন্ধানী আলোকের দ্বারা তাহা 
প্রদর্শন না করেন এবং সাঁধক যদি অকপটভাবে সেই মহতের কৃপা 
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বরণ করিবার জন্য সমগ্র সন্তা-দ্বারা সর্ধতোভাবে উন্মুখ ॥। 
হন, তাহা হইলে ভেৰবুদ্ধির কাপট্যনাট্য হইতে কেহ উদার 
লাভ করিতে পারেন না। ভেদ-বুদ্ধির বহুরূপী কুনাট্য রন 
আকারে ও অনন্ত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। তত্ত্ব ও সিদ্ধায়ে 
প্রবীণতার বেশ পরিধান করিয়াও অনেকে অজ্ঞাতসারে ভোঃ 
বাদী হইয়া পড়েন । মুখে ভেদবাদকে, এমন কি, বাহু 
অন্তরে ভেদবাদিকে গহণ করিয়াও কেহ কেহ কার্ধাতঃ ভে. 
বাদী হইয়া পড়েন। মুলকথা, আধ্যক্ষিকতাই ভেদবাঁদীর জননী। 
ভেদবাদ সাধক-জীবনের এইরূপ মহাশক্র যে; তাহা! পথহার 
পথিককে পথ দেখাইবার ছল করিয়া বিপথে ও কুপথে লইয়। 
গিয়া পথিকের সর্ববস্বহরণ-পুরর্বক প্রাণে বিনাশ করে। 

গুরুতে গুরুতে ভেদবুদ্ধিঃ মহতে মহতে ভেদবুদ্ধি, ধামে ধাম 
ভেদবুদ্ধি, ভগবন্নামে-নামে ভেদবুদ্ধি, শ্রীবিগ্রহে-্রীবিগ্রহে তবু 
বহু সাধক জীবকে পরমার্থের পথ হইতে অনেক প্রকার কুপথে 
ও বিপথে লইয়া গিয়া প্রাণে বিনাশ অর্থাৎ তাহাদের পার 
মাথিক জীবনকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাগ 
সাধক-জীবের প্রতি সদয় হইয়া গাহিয়াছিলেন, _ “গৌরাদ্ের 
সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি’মানে, সে যায় ত্রজেন্্রন্থুত পাশ! 
শ্রাগৌড়মগ্ুলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজদ্ুম 
বাস।” শ্রীগৌরজন ও গ্রীত্রজজন যে অভিন্ন, শ্রীগৌরধাম ও শ্রী 
ধাম যে অভিন্ন, ইহা শান্তর ও মহাজন বাক্যে জানিয়াও (বেং 
কেহ শ্রীগৌরধামকে প্রবর্তকধাম ও শ্রীবরজধামকে সিদ্ধধাম বলি 
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| গৰদ্বয়ঞ্গানে ভেদবুদ্ধি করেন । কেহ কেহ, বলেন,“ ্্রীরপসনা- 
| তনাদি শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজনগণ শ্রীগৌরধামে বাস 
| করেন নাই, সুতরাং শ্রীরূপান্থগগণ শ্রীগৌরধামে তাহাদের অভীষ্ট" 
নিদ্ি-লাভ করিতে পারেন না।” কিন্তু যিনি শ্রীরাধাভাব-মিলিত- 
তনু-গ্রীগৌরনুন্দরকে তাহার ধাম ও পরিকরসহ শ্রীনবদ্ীপমগ্ডলে 
| অবতরণ করাইয়াছিলেন, সেই শান্তিপুরনাথ শ্ীঅদ্বৈতাচাধ্য 
| প্রভু শ্রীশান্তিপুরের প্রেমসরোবরে শ্রীবাধানাথকে অবরুদ্ধ করিয়া 
| মানন্দে গাহিয়াছিলেন, _ 
“কি কহিব রে সখি! আজুক আনন্দ ওর । 
চিরদিন মাধব মন্দিরে ঘোর ॥” 
( চৈ চ ম৩।১১৪ সংখ্যাধৃত শ্রীবিদ্ভাপতির পদ ) 

গ্রীল নরোন্তম ঠাকুর-মহাশয় প্রমুখ শ্রীরপান্থগগণ শ্রীগৌর- 
ধাম আশ্রয় করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন পরবন্তিযুগে 
বৈষ্ণবসাৰ্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অপ্রকট- 
| কাল-পৰ্য্যন্ত পাদসেবনাখা শ্রীকোলদ্বীপ আশ্রয় করিয়া পাদসেবন- 
মুত্তি শ্রীগোবিন্দমোহিনীর নিত্য-কৈছ্কর্য্যে তাহাদের প্রাণবল্লভের 
সেবা করিয়াছেন। ভেদবাদী জীবের দুর্বব,দ্ধি-বিনাশকল্লে তাহারা 
বহুকাল শ্ৰীব্রৰজমণ্ডলে ভজন করিবার পরও শ্রীনবন্বীপমণ্ডলে 
আসিয়া ভজনলীলা প্রকট করিয়াছেন । শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু, 
হীরায় রামানন্দ প্রভু, ক্লীশিখিমাহিতী, প্রীমাধবী দেবী, শ্রীল 
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভু, নামাচার্যয শ্রীল ঠাকুর হরিদাস 
ইহারা সকলেই শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তন্ু 
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শ্রীগৌরনুন্দরের ভজন করিয়াছেন । শ্রীপ্ঘরপ-দামোদর প্রভু, স্বী 
রাররামানন্দ প্রভু, শ্রীশিখিমাহিতী ও শ্রীমাধবী দেবী--যাহার। 
জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধারগণ বলিয়া প্র ্ীরপসনাতন 
শ্রীরঘুনাথ-ন্রীজীবান্ুগ- শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর দ্বার 
বিধোষিত হইয়াছেন, তাহাদের মধো কাহারও প্রীরজমগল 
অবস্থানের কথা শুনিতে পীওয়া যায় না। তবে কি তাহার 
শ্রীব্রজবাসী না হইয়াই শ্ত্রীরাধারগণ হইয়াছেন ? এখানে অধ 
জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি নিরস্ত হয়। তাঁহার! সকলেই “প্রভুদন্ত দেশে” 
ভজনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন ; প্রভুদন্ত দেশে কোন প্রকার 
ভেদবুদ্ধি করেন নাই, = 
“সনাতন কহে, -'ভাল কৈলা উপদেশ৷ 
তাহা যাব, সেই মোর প্রভুদন্ত দেশ’ ॥” 
( চৈ চ অ 4১৪৪) 
শ্ীবৃন্দাবন যেরূপ শ্্রীরূপ-সনাতন, লোকনাথ, শ্রীতুগঞ্জ 
শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপালভট্ট প্রমুখ শ্রীগৌর 
জনগণের প্রভুদত্তদেশ. শ্রীপুরুধোন্তম-ধামও সেইরূপ শ্রীন্বরগ- 
রামরায়, শ্রীশিখিমাহিতী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী-প্রতৃত 
শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্ত্ীসার্ব্বভৌম ভট্রাচার্য-£মুখ ্রীগৌর' 
জনগণের প্রভুদন্তদেশ। আবার আগৌড়মগ্ডল শ্রীঅদ্বৈত 
শ্রীনিত্যানন্দ, কুলীনগ্রামবা সী শ্রীসত্যরাজ খান্‌, শ্রীরামানন্দ বু 
কুমারহট্রবাসী শ্রাশিবানন্দ সেন, ব্রীখগুবাসা শ্রীনরহরি সরকার 
ঠাকুর, বরাহনগরবাসী শ্রীভাগবতাচার্্য-প্রভু, চম্পকহট্রবাসী দি 


ভদবদ্ি 
ভেদবুদ্ধ৷ রি 


ধানীনাথ-প্রমুখ শ্লীগৌর-জনগণের প্রভূদত্ত-দেশ। প্রতুদ দেশেই 
। ভঞ্জন বরণ করা নিতাসিদ্ব-পরিচয়ের পর্বব-বিশেষ। শ্রীগুরুপাদ- 
পর্ন যখ্ন কোন যোগযুক্ত সিগ্ধ-শিষ্যকে তাহার নিত্যসিদ্ধ পরি- 
চয়ের পর্বব-সমূহ জ্ঞাপন করেন, তখন যদি তিনি তাহার নিতা- 
|দিদ্ধ নাম, বসতি-স্থান বা সেবার মধ্যে মস্তিদ্কের দ্বারা বিচার 
[করিয়া অন্য নাম বাঁ অন্ত বসতি-স্থান বা অন্থপ্রকার সেবার পরি- 
করলা করিতে যান, তাহা হইলে এইরূপ ভেদবুদ্ধিকারী ব্যক্তি 
প্ররুপাদদ্মে যোগযুক্ত নহেন,_এইরূপ প্রমাণিত হইবে। তিনি 
[বদি মুখে, এমন কি, অপরেও নিজনিত্যসিদ্ব-পরিচয়ের বিভিন্ন পর্বের 
| সহিত অপর কোন সতীর্থের নিতাসিদ্ধ পরিচয়ের সহিত অভিন্ন- 
বুদ্ধি বিচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া বিচারপ্রধানমার্গের উপাসক 
হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীগুরুপাদপন্মের দ্বার! সম্বন্ধবিশেষে 
স্থাপিত হইবার অযোগ্য প্রমাণিত হইবেন ; কারণ, বিচারপ্রধান 
মার্গই ভেদবুদ্ধির রাজকীয় পথ ৷ রুচিপ্রধান-পথে ভেদবুদ্ধি নাই ; 
| তথায় শ্রীগুরুপাঁদপদ্মের মনোহভীষ্ট ও চিন্ত-বৃত্তির সহিত স্রিগ্ধ- 
শিল্পের অভীষ্ট সম্পূৰ্ণ কৈবলা লাভ করিয়াছে। এই কৈবলাই 
জীবের একমাত্র প্রয়োজন । পরতবের সুখ ও জীবের সুখ এঁক- 
তানযুক্ত হওয়ায় নিরন্তর স্মৃতির ছারা শুদ্ধি বা নির্দলতাকেই 
কৈবল্য বা “কেবলা প্রীতি বলা যায়। এই আদর্শের এক রতি 
কমই ভেদবুদ্ধি। আীগুরুপাদপন্ন, শাস্ত্র বা মহাজনের প্রভুপদেশ, 
। মিত্রোপদেশ ও কান্তোপদেশকে যখনই সববান্তঃকরণে বরণ করি- 
ধার স্বাভাবিকী রুচির পরিবর্তে বিন্দুমাত্র বিচার বা মস্তিষ্কের 








২৫৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা! 


দ্বারা ওজন করিবার বুদ্ধি উদয় হয়, তখনই ভেদবুদ্ধি অনিবারধ। 
তথায় ভেদ'-শব- প্রয়োগ বা ভেদ-দরশনের আকার না থাকিলেও 
তাহা প্রচ্ছন্নভেদবৃদ্ধি। গুরুদেসতাত্ব| অদয়জ্ঞাননিষ্ঠ নিগ্শিয় 
ভ্রমেও এই ভেদ-বুদ্ধির উদয় হয় না। 


৮2৭ 


উত্তম ভক্তি 
সংজ্ঞ। 
অভিধেয়-তন্বাচাধ্য শ্রী শ্লীল-রূপগোম্বামি প্রভু প্রীভক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধুর প্রারান্তে উত্তম! ভক্তির এইরূপ লক্ষন লিখিয়াছেন,_ 
“অন্যা ভিলা বিতা শৃন্তং জ্ঞানকন্ম্াগ্ঠনীবৃতম্‌। 
আন্ুকুল্যেন কৃগন্থশীলনং ভক্তিরুত্তম॥” 
(শ্রীভঃ রঃ সিঃ, পুঃ বিঃ ১৯) 
লীলাপুরুবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অন্থুকুলভাবে অন্ুশীলনই উদ 
ভক্তি। তাহা অন্যাভিলাধিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্জিযতৃণতি 
ময়ী বাঞ্ছা ব্যতীত অন্ত অভিলাব-পরায়ণ ব্যক্কিগণের চিত্ত 
হইতে মুক্ত এবং নির্ভেদ-্্মানুসন্ধান নিত্যনৈমিত্তিকাদি সা 
কর্মপ্রবৃত্তি ও বৈরাগ্য, যোগ সাংখাাভাসাদি আরো হত্রবৃত্ি দা 
অনাবৃতা শ্রীকৃষ্ণসেবা স্থখৈকতাংপর্য্যময়ী আত্মবৃন্তি। 
পৰ্য্যায় { 
এই উত্তমা ভক্তি--'স্বরূপ সিদ্ধ” 'অকিঞ্চনা” “কেবলা” শু 





উন্বমা-ভক্তি ২৫৭ 


'নিগুণা', ‘অনন্যা’, “অহৈ হৃকী” ‘নিরুপাধিকা', “মুখ্য!” প্রভৃতি-নামে 
প্রসিদ্ধা। উক্ত গ্লোকে এই উত্তমা-ভক্তির (১) তটস্কৃও (২) স্বরূপ- 
ভেদে ছুইটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । 


স্বরুপ ও তট স্থ-লক্ষণ 


ন্যায়শান্ররে সজাতীয়-বিজাতীয়ের ভেদ প্রদর্শক ও লক্ষ্য বস্তুতে 
| অবস্থিত কোনও লোকপ্রসিদ্ধ আকারকে ‘লক্ষণ’ বলে। এ লক্ষণ 
স্বরূপ ও তটস্থ-ভেদে - দ্বিবিধ। যে বস্তু যাহা, তাহাই তাহার 
[্ব্ূপ। যে লক্ষণ স্বরূপের প্রকৃত বা মুখ্য পরিচয় প্রদান করে, 
| তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ । যেমন-_দাহিকাশক্তি অগ্নির এবং ছিদ্র 
আকাশের স্বরূপ-লক্ষণ।  দাহিকাঁশক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া 
' অগ্নিত্ব এবং ছিদ্রত্রকে পরিবর্জন করিয়া আকাশের সন্তাই থাকিতে 
পারে না। আর, যে লক্ষণের সব্বকালে স্থায়িত্ব নাই, কেবল 
| লক্ষ্য করিবার কালে অন্য পদার্থের সহিত বস্তুর ভেদ প্রদর্শন করে, 
তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। যেমন পৃথিবীর গন্ধবন্তা উহার তটস্থ- 
| লক্ষণ । পৃথিবী গন্ধযুক্তা হওয়ায় জলাদি হইতে পৃথক হইতেছে? 
কিন্ত, মহাগ্রলয়ে পরমাণুসমূহে ও উৎপন্তিকালে ঘটাদিতে গন্ধের 
অভাব আছে। এইজন্য গন্ধবন্তীকে ‘তটস্থ’ লক্ষণ বলা হইয়াছে। 
উক্ত গ্লোকের প্রথম ছুইপাদে উৎমা ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ ও 
শেষোক্ত ছুইপাদে স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে । অন্বয় ও ব্যতিরেক- 
ভাবে স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়া স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির 
ব্ণন করা হইয়াছে । অর্থাৎ ‘ইহ! স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'__-এইরূপ 


২৫৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


অন্বয়-ভাবে ; ‘ইহ! স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নহে” এইরূপ ব্যতিরের- 
ভাবে, Positive ও Negative দুই-দিক্‌ হইতেই উন্তমা ভক্তির 
পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে । 


অনুশীলন 


‘অন্ুশীলন’-শব্দ ( অন _শীল + অনট্ভাবে ) ; ‘অনু’ আর্থ 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ বা পুনঃ পুনঃ; শীল" ধাতুর অর্থ একান্তভাবে সুদৃঢ় 
ভাঁবে প্রবন্ধ হওয়া বা অভ্যাস ( অতিশয় করণ )-__ আন্দোলন, 
আলোঁচন, সেবা প্রভৃতি বুঝায় ; অত এব “অনুশীলন'-শীবে অনুগত 
হইয়া মুহুমু: একান্তভাবে সেবা । 

সেই অনুশীলন ছুই প্রকার (১) শরীর, বাক্য ও মনোদ্ার 
নিষ্পা্য চেষ্টা বা ক্রিঘ্রারপ এবং ২) প্রীতি-বিষয়াত্মক অপ্রা 
কত মানসভাবরপ। চেষ্টারপ অনুশীলনও ছুই প্রকার!!! 
্রবত্তযাত্মক ও (২) নিবত্তযাত্বক। সাধন-ভক্তির চতুঃষ্টি আদ্র 
মধ্যে ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারব্বরূপ প্রীগুরুপদাশ্রয় হইতে দশটি 
অঙ্গের প্রবৃত্তি বা গ্রহণই প্রবৃত্তযাত্মক চেষ্টারূপ অনুশীলন এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ হইতে আর 
করিয়া সেবাপরাঁধ ও নাঁমীপরাঁধসমূহ-বর্জন পযন্ত দশটি অগ্নের 
নিবৃত্তি বা ত্যাগই নিবৃত্তাত্মক চেষ্টারপ অন্থশীলন। প্রা 
মানসভাবরূপ অন্ুশীলন-অর্থে রতি-প্রেমাদি বুঝায়। 

এইস্থানে এইরূপ সংশয় হইতে পারে, শুদ্ধা ভক্তি বা শ্রী 
শীলন যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তি তখন দেহ, বাক্য ও মনের দার 
কিরূপে সেই অনুশীলন সম্ভবপর হইবে? 'অপ্রাকৃত বধ ্ 





উন্তমা ভক্তি ২৫৯ 


্রার্তগোচর'- ইহাই বেদ-পুরাণাদি-শাস্্র পুনঃ পুনঃ বলিয়া ন। 


ইহার উত্তরে, শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভু বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণা- 


শীল শ্রী ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তি এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও 


[ট্রাহার ভক্তের কৃপাতেই প্রকাশিত । সেই দ্বন্ধপশক্তির বৃত্তিরপ! 
[ভক্তির অনুষ্ঠান করা জীবগণের পক্ষে অসম্ভব হইলেও সেই 
| ভক্তি জীব-সকলের ইদ্দরিয়বৃত্তির সহিত একীভূতরূপে স্বয়ংই 
| আবিভূতা হান । যেমন, লোহিতহ ও দহনকারিতা অগ্নিরই 





ধর্ম, লৌহের বর্ম নহে; কিন্তু, অগ্নির সংস্পর্শে আসিলে অগ্নি 


| লৌহকে তাহার নিজের ধৰ্ম্ম কৃষ্ণাভত্ব ও শীতলতাকে পরিত্যাগ 


করায় এবং লৌহের সঙ্গে একীভূতরূপে প্রকাশ পাইয়া লৌহের 
মধেও লোহিতন্ব ও দহনকারিত্ব ধর্ম্ম সঞ্চার করে। এই-স্থলে 
লোহতত্ব ও দহনকাঁরিতা ধর্মকে যেমন অগ্নি হইতে লৌহে 
একাত্মরূপে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়, ভক্তিও সেইরূপ ভগ- 
বানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি হইলেও জীবের কায়-বাক্যাদির বৃত্তির 
সঙ্গে তাদাত্মাপ্রাপ্ত হইয়া আবিভূর্তী হন। অতএব, উক্ত 
ইইয়াছে,_ 
“অতঃ শ্রীকৃকনামাদ্ি ন ভবেদ, গ্রাহামিন্দি়ৈঃ। 
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মের 'ফুরত্যদঃ |” 
( শ্রীত; রঃ সিঃ, পুঃ বিঃ ২1২৩৪) 
এইজন্য পুর্ণ শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত প্রীচৈত্য-রস-বিগ্রহ চিন্তামণি 
শ্কৃষ্চনাম, তাহার প্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলা৷ প্রাকৃত 
ইন্দিয়সমূহের গ্রাহা হইতে পারেন না! কিন্ত জিহবাদি ইন্সি 


২৬০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


সেবোন্মুখ হইলে অপ্রাকৃত বস্তু স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। 
‘প্রচৈতন্যচরিতামৃত'-কাঁর বলিতেছেন, 
প্রভু কহে,_-“বৈবদেহ ‘প্রাকৃত’ কভু নয়। 
অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের “চিদানন্দময়” ॥ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । 
সেই-কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করে তাঁ'র চিদানন্দমর | 
অপ্রাকৃত-দেহে তা'র চরণ ভজয়।” 
( শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪1১৯১-১৯৩) 
যিনি সর্বতোভাবে আত্মনিক্ষেপ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে 
আত্মসাঁৎ করিয়া থাকেন। গলৎকুষ্ঠী বাসুদেব বিপ্র যখন শ্রীগোঃ- 
সুন্দরের শ্রীপাঁদপদ্মে আত্মনিবেদন করিলেন, তখন শ্রীগৌর- 
সুন্দর শ্রীবাস্থদেবকে আলিঙ্গন করিয়া! তাহার দেহে কন্দর্পের 
কান্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রীগৌরালিঙ্গিত দেহ কখনও 
প্রাকৃত থাকিতে পারে না। শরণাগত জগাই-মাধাইকে যখন 
শরীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ আত্মসাৎ করিলেন, তখন তাহাদের ক্রিয়া 
মুদ্রা সকলই অপ্রাকৃতরূপে প্রকাশিত হইল। স্বরূপ-্তির 
র্তিরপা দাহিকা-শক্তি আবিভূর্তী হইয়া তাহাদের নিসগর্জাত 
আগন্তক ছুজ্জনত্বকে দগ্ধ করিয়া স্বরূপশক্তির স্বারাজ্য স্থাপন 
করিল। অঙ্গার যেইরপ অগ্নির প্রবেশে সম্পূর্ণ অন্যধর্ম-বিশি 
হয়, অর্থাৎ শীতল, কৃষ্ণবর্ণ বস্তুবিশেষও উত্তপ্ত স্বর্ণকান্তিবিশিট 
হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন কাহারও অন্তরে কৃষ্ণ-সেবারিরগ! 


উত্তম! ভক্তি ২ 





'এক্তি আবিভূতী হ’ন, তখন তাহার ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাসমূহ অপ্রাকৃত 
হইয়া থাকে । 
| “শরণ লঞ্া করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ । 
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্ম ॥৮ 
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১৯৯ ) 
শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তাশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
এমর্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্বা বিচিকীরিতো মে | 
তদামূতহং প্রতিপদ্যমানে। ময়াত্মভুয়ায় চ কল্পতে বৈ॥” 
( শ্ৰীভাঃ ১১।১৯।৩৪ ) 
মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপুর্ধক আমাতে 
 মপূর্ণরপে আত্মনিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া 
| থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমারই ন্যায় সচ্চিদানন্দ- 





| ময়ত্বলাভের যোগ্য হ'ন। 
| শ্রীন্টীল ঠাকুর তক্তিবিনোদ শিরণাগতি'র গীতিতে গাহিয়া- 
| ছেন 

“তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চাঁলনা। 

শ্রবণ, দর্শন, ত্রাণ, ভোঁজন-বাসনা ॥ 

নিজন্ুখ লাগি’ কিছু নাহি করি আঁর । 

ভকতিবিনোদ বলে-তব সুখ-সার ॥" 

এইরূপ যে ইন্দিয়ালনা, তাহা প্রাকৃত ইন্দিয়চালন! 

গহে। কর্মীর ইন্দরিয়চালন! ও একান্ত নিবেদিতাত্মার ইন্দরিয়চালনা 
এক নহে। স্রীকৃষণসুখ-তাংপর্ধ্যময়ী ইন্দিয়ালনাই নিগুণা ভক্তি; 





২৬২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


অতএব, অনুশীলন কারবাক্যাদিগত চেষ্টাপর হইলেও যে ভা 
সগ্তণ বা প্রাকৃত হইবে _এইরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। 
শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধু'তে সাধনের সংজ্ঞায় উক্ত হইয়াছে, - 
“কৃতিসাধা। ভবেৎ সাধ্যভাঁব। সা সাধনাভিধা। 
নিত্যাসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা 1৮ 
(শ্রী রঃ সিঃ, পৃঃ বিঃ ১১) 
সাধ্য-ভাবভক্তি যখন কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাধ্য হয় 
তখনই তাহাকে ‘সাধনভক্তি’ বলে । ভক্তি জীবের নিত্যমিদ 
ভাব; সেই নিত্যবর্তমান বা স্বতঃপ্রকাশ কৃষ্ণপ্রেমরপ ভাবের 
জীবাত্ম-হৃদয়ে আবিঞ্করণই সাধনযোগ্যত।। অতএব, ইহার দ্বারা 
নিগুন, নিত্যসিন্ধ কুষ্ণপ্রেমভক্তি শরণাগত ইন্দরিয়-প্রেরণা-দবরা 
সাধনীয়া__ইহাই উক্ত হইয়াছে। 
জড়েন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বাক্‌, 
পাঁণি-প্রভৃতি ইন্দিয়কে নিজ-ভোগতাতপর্য্য নিযুক্ত করিলে জীবের 
সংসার-বন্ধন অবশ্যন্তাবী। মুক্তিকামী হইয়া এ-সকল ইন্দিয়ে 
চেষ্টা নিরোধ করিলেও তন্দ্ারা পরম-মঙ্গললাভ হয় না। কিন্তু 
সেই'সকল ইন্দ্রিয়কে শ্রীভগবানের সেবোনুখ -করিলেই অর্থাং 
তদ্দারা নিজে বিলাস বা কাম-চরিতার্থ করিবার বৃথা চেষ্টা না 
করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসে বা তাহার 
কামপুরণার্থ নিযুক্ত করিলেই পরম-মঙ্গল অর্থাৎ সেবান্ুখ লা 
হইতে পাণে। এইজন্য, সাধনভক্তি-পর্ধ্যায়ে বিবিধ ভক্তাদে 
ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তি-বলে বদ্ধজীব জড়ভোগে 








উন্তমা ভক্তি তিতি 


| ন্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়! ও নিবৃন্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত-সেবার 
| বৰৰ হ'না অতএব, সমস্ত ইন্দ্রিযকে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে 
নিযুক্ত করাই বুদ্ধিম হার সীনা। এইজন্য, ‘অন্যাভিলাষিতাশৃন্তং’ 
| প্লোকের পষ্যানুবাদে ল্লীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু-(শ্্রীচৈঃ চঃ 
|; ১৯১৬৮), “আনুকূল্য সব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণান্থশীলন” বলিয়াছেন । 
?জববর্ম ( :৯শ অধ্যায়ে ) ব্লীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, = 
| জীবের যে নিজশক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণকৃপ! ও ভক্তকৃপান্রমে 
ভগবানের স্বরপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উদ্দিত হইলে ভক্তির স্বরূপ 
উদিত হয়| জীবের শরীর, বাক্য ও মন- সকলই বর্তমান 
অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন ; স্বীয় বিবেকশক্তি-দ্বারাঁ জীব যখন তাহা- 
দিগকে চালিত করেন, তখন জড়সন্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপ 
| কোনশুদ্ধ-ব্যবহার উদিত হয় মাত্র ; ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে 
না; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি আবিভূতি হইয়া তাহাতে কিয়ৎ- 
পরিমানে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয় 

এখন ভাঁবময় অনুশীলনের কৃথা-আলোচিত হইতেছে অন্ধু- 
| শীলনটী ক্রিয়। ও ভাব-_উভয় প্রকারের হওয়া আবশ্যক । যেখানে 
কেবল ক্রিয়া আছে, কিন্তু সেই ক্রিয়া অপ্রাকৃত ভাব বা অন 
রাগের ছারা চালিত নহে, তাহা কর্্মকাণ্ডমাত্র। প্রীতিবিষয়াত্মক 
ভাব সেবোনুখ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । অন্তরঙ্গ 
| ভক্তগণের অনুশীলন অধিকতর ভাবময়। তাঁহাদের সেই ভাব 
| দেহ, বাক্য-প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; তাঁহার! অপ্রাকৃত 
প্ৰেমভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও শ্ৰীকৃষ্ণরিত গান করেন, 


২ গৌঁড়ীয়-প্রবন্ধমাল! 


শ্রবণ করেন, স্মরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবন করেন, আর 
করেন, বন্দনা করেন হাতে দাস্ত-সধ্য-আত্মনিবেদন করিয়। 
থাকেন এবং কখনও নৃত্য করেন । কখনও অশ্রু, কম্প, পুলক, সী, 
সিংহনাদ, হাস্ত, রোদনাদি-ভাবসমূহ তাহাদের মধ্যে পরি 
লক্ষিত হয়। কখনও উন্মাদবং, কখন ও বালকবং, কখনও 
অবধৃতবৎ নানা প্রকার ক্রিয়া-মুদ্রা তাহাদের চেষ্টার মধ্যে প্রকাণিত 
হইয়া থাকে । 
'অন্য-পুজ। 
অনুশীলনটা যদি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হয়, তবেই তাহা 

উত্তনা ভক্তি হইবে । দেবতান্তরের অনুশীলন ধর্ম্ার্থ-কাম-মোঙ্ষ, 
কামনাযুক্ত অন্তাভিলাবপূর্ণ। শ্রকুষ্চ ( শ্ৰী গীঃ ৭২০, ২৩) 
বলিয়াছেন, - 

“কামৈস্তৈস্তৈহ্থ তিজ্ঞানা প্ৰপন্যন্তেহন্যদেবতাঃ। 

তং তং নিরমমাস্থার প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয় ৷” 

“অন্তবন্ত, ফলং তেষাং তন্তবত্যল্পমেধসাম্‌ । 

দেখান্‌ দেবযজো যান্তি মন্তক্তা যান্তি মামপি ৷” 

বহিন্মুখগণ সেই সেই কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং 

সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম স্বীকারপৃব্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত 
হইয়া তদন্থরপ অপর ক্ষত ক্ষুদ্র দেবতার উপাপনা করে। কিন্তু 
অল্বুদ্ধিব্যক্তিগণের সেই কল বিনাশি। দেবতার উপাসক 
দেবতাগণকে লাভ করিয়া অন্ত লাভ করেন। আর আমার 
ভক্তগণ নিত্যফল-স্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন। 








২৬৫ 
| শ্ীকধ্ণরুশীলন” বলিতে ব্বরংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অনুশীলন 
| বুধা়। যদিও ব্ৰয়ংরূপ আরজেন্দ্রনন্দনের বিভিন্ন অংশাবতার- 
গণের অর্থাৎ শ্রীরাম, এএনুসিহ, শ্রীবরাহ, শ্রীকুর্মাদি বিষুতত্বের 
| অনুশীলন শুদ্ধ ভক্তিপদ-বাচয, তথাপি রসের পরিপূর্ণতমতা 
| অখিলরসামূত-মুন্তি শ্রীকষ্চপাদপন্মেই পরিরৃষ্ট হইয়া থাকে। 
| সেবার সর্বপ্রকার ভাবের পরিপূর্ণতমতা ও পরাকাষ্ঠা একমাত্র 
 প্রকুফ্-পাদপন্মেই প্রকাশিত । বস্তুতঃ একমাত্র ্ৰীকৃষ্ণপাদ- 
পন্মের পরিচর্য্যাই সর্ব্বেন্দিয়-দ্বার। সাধিত হয়। শ্রীনারায়ণাদি 
| ৱিঞ্চুতত্তের অনুশীলন আশ্রয়তত্বের উত্তমাঙ্গ-সমূহদ্বারাই অনুষ্ঠিত 
| হয়। কিন্তু উত্তম ও তথাকথিত অধম সৰ্্বাঙ্গ দ্বারাই একমাত্র 
| গ্ৰীনন্দনন্দন কৃষ্ণের অনুশীলন হইয়া থাকে । এইজন্য, শ্রীল 
। রপগোম্বামিপ্রভু 'ভ্রীকৃষ্ণান্ুশীলন"-শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন: 
শ্রীকৃষ্ণলন্বন্ধি ও শ্রীকৃষ্ঠার্থ অনুশীলন 
প্রীকৃষ্ান্বশীলন"শব্দটা দুইটি তাৎপধ্য-জ্ঞাপক-(১) শ্রীকৃষ্ণ 
সন্ধি অনুশীলন ও (২) স্ত্রীকৃষ্ণর্থ অনুশীলন; প্রথমটি সাক্ষাদ্‌- 
| ভাবে শ্ৰীকৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত, আর দ্বিতীয়টি পরম্পরায় তন্নিমিন্ত। 
ীকৃষ্ণকে ভোজন করান, প্রীকফণের পদসম্থাহন, শ্রীকৃ্ণকে লালন- 
পালন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত-ক্রীড়া, ধেনু-চারণ, ক্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা- 
পালন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্-সন্বদ্ধি অনুশীলন! কিন্ত প্রীকৃষ্ণার্থ বা 
ভকুফ্ের উদ্দেশে অনুশীলন সেইরূপ ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণের 
সেবা না হইলেও তাহার সেবারই উদ্দেশক ও পরিপোঁষক। 
যেরূপ, - শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভীবৌপলক্ষে পরমোদার শ্্রীনন্দমম্হারাজ 


২৬৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


্রাক্মণগণকে বন্তাভরণসজ্জিত বহু গাভী ও প্রচুর স্বর্ণ দান কি, 
লেন; অথবা কোন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসবে বহুলোকে 
নানা প্রকার ভোজন ও অর্থ-দানাদি করিলেন। এইরূপ দান কিছু 
শ্রীকৃষ্ণকে ব্যক্তিগত-ভাবে ভোগ-প্রদান নহে; অর্থাং অ টি 
লোককে যে-সকল বস্তু বিতরণ কর! হইল, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাক্তি. 
গতভাবে দেওয়া হইল নাঁ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবার 
উজ্জল বা বৈভবসম্পন্ন করিবার জন্যই এরূপ কর! হইল । গ্রীকৃষ্ণে 
জন্মোংসবে যদি কেহ লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বাজি পোডাইয়া দেন 
বা কাঙ্গালীদিগকে ভোজন বা বস্ত্রাদি দান করেন, তবে তাহা 
ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ-দানাদির শ্ায় না হইলেও পর- 
ম্পরায় শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকুল-চেষ্টা । ইহাই শ্রীকৃষ্ণার্থ অন 
শীলনের উদীহরণ। যাহা অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ইন্িয 
তৃপ্তিকর, তাহাই তাহার অনুশীলন । সেই অন্ুুশীলনটি কখনও 
সাক্ষাৎ তৎসন্বন্ধে, কখনও বা তদ্রদ্দেন্টে কৃত হয়। 

এইস্থানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিচাধ্য। কর্ম 
কাণ্তীর কাঙ্গালীদিগকে ভোজন-দান, অন্নদান, বন্তরদান ৭. 
ব্রান্মণকে ধন-দান, গো-দান ; আর শ্রীনন্দমহারাজ, শ্রীল মাধবেন্র 
পুরীপাঁদ বা শ্রীমন্হাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ইন্দরিয়তর্পণের উদ্েখে 
এসকল কার্য্যের অনুষ্ঠানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থকা 
আছে।  কর্মকাণ্তী আত্েক্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে যাহা কার 
তাহাতে বন্ধন হয়; কিন্তু শ্রীভগবাঁনের নিত্যসিদ্ধ পার্দগাণর 
এ-সকল কাৰ্য্য শুদ্ধপ্রেম-চমংকারিতা-বিশেষ।  সাধকতভগণ? 


উত্তম! ভক্তি ২৬৭ 


খন তাহার অনুসরণ করেন, তখন তাহা শুদ্ধ কৃষ্চেন্দ্ৰিয়-তপণময় 
E ব্ৰকষ্ণানুশীলনেই- পর্যবসিত হয় । 
‘অন্ুকুন্স-শব্দেৱ তাৎপৰ্য্য 
প্রীকঞ্চোদেন্যে যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তাহাই__আনুকুল্য ৷ 
কচ _প্ৰীতি-প্রকাশয়োঃ (কবিকল্পদ্রম ,_ প্রীতি ও প্রকাশ-অর্থে 
কচ’ ধাতুর প্রয়োগ হয়। রুচ.+ শানচ, স্রিয়ামাপ.- রোচমান!। 
ভক্তের যে সেবা-প্রবৃত্তিটী শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকুল, তাহাই 
রোচমানা প্রবৃত্তি । অতএব যেরূপ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণের রুচি- 
কর, তাহাই আনুঝুল্য। শ্রীকৃষ্ণ অদ্িতীর বিলাসী, একমাত্র 
ভোগী; সমস্ত ভোগ তাহারই একচেটিয়া । আমাদের ত্রিতাপ- 
শান্তি, অনর্থ-নিবৃন্তি প্রভৃতির জন্য তাহার নিকট যে আবেদন- 
নিবেদন, ইহাতে তাহার সাক্ষান্ভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই। তন্বারা 
তাহার ইক্ডিয়সমূহ উল্লসিত হ'ন ন!। কিন্ত ভোগী ও বিলাসীর 
নিকট তাহার নাম-রূপ-গুণ-প্রভৃতির প্রশস্তি গান করিলে যেরূপ 
ভোগীর উল্লাস হয়, বিলীসীকে উত্তম শয্যা, উত্তম-ভোজন, অক, 
চন্দন-বনিতাদি ভোগ প্রদান করিলে যেরূপ তাহার ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ হয়, অদ্বিতীয় ভোগ-বিলাসী শ্রীলীসাপুরুযোন্তমকে 
মেইরূপভাবে সেবা করিলেই তাহা তাহার রুচিকর হইয়া থাকে; 
এইজন্য সেই বিলাসীর নাম-কীর্ভন, রূপ-কীর্তন, গুণ-কীর্তন, পরি- 
করগণের কীর্তন, লীলা-কীর্তন ও অনুরাগের সহিত তাহার বিবিধ- 
পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় বিলাসীর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, 
পাদসেবন, অর্চচন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও তাহাতে আত্মনিবেদন 


১৬৮ গৌড়ীয় প্ররদ্ধমালা 


করিলে তাহাই প্রক্কৃত ‘অনুকুল অন্থশীলন'-পদবাচা হয় । যাহ 
সেই শ্রীবুন্দাবনবিলাসীর নিরক্কুশ বিলাসকে পুর্ণতন-ভাবে ৪ 
মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে চরিতার্থ করে, তাহাই প্রকৃত আন্ুকুল্া। 
সযুথা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সমগ্র সত্তা সেই অপ্রাকৃত নবীনমদানের 
স্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম রুচিকর। অতএব শ্রীত্রজ-বধুগণের কল্পিত 
যে রোচমানা প্রবৃত্তিময়ী উপাসনা, তাহাই অনুকুল-্রীকষণা 
নুশীলন। আন্মবুলা অনুকুল + যয (ভাবে); আন্মকুল্য_ 
অনুকুলা (ভ্রীরাধা )+ফ্য (ভাবে, আন্কুগতো )।  ন্ুৃতরা, 
‘আনুকুল্যেন’ পদে শ্ৰীবৃযভাঙ্ুনন্দিনীর আনুগত্য শ্রীকষ্ণসেবাঁকেও 
বুঝাইয়া থাকে । 

‘শ্রীকৃঞ্চান্ুশীলন’ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ‘আমুকুলয! 
শব্দটা অবিচ্ছেষ্বর্নপে থাকিবে । যেরূপ “শপ্তিগণকে আনয়ন 
কর’ বলিলে শস্ত্রের সহিত তাহাদিগের আনরন বুঝায়, শন্ত্র পরি- 
ত্যাগ করাইয়া তাহাদিকে আনয়ন করিবার কথা বুঝায় না, 
তদ্রপ আন্ুকুল্যের সহিতই উত্তম! ভক্তির বা প্রীকৃষা নুশীলনের 
নিত্য অধিষ্ঠান বুঝায় । আবার 'শস্ত্রীদিগকে ভোজন করা 
বলিলে যেরূপ “শাস্ত্রের ভোজন" বুঝায় না, এ শ্্রধারী ব্যক্তিগণের 
ভোজনই বুঝায়, তদ্রপ “অনুকুল কৃষণনুশীলন” বলিলে গ্রাতিকুলা 
পরিত্যাগ করিয়া অনুশীলনের কথাই বুঝাইয়া থাকে। রাজা 
যাইতেছেন' বলিলে যেরূপ সপরিকর রাজার গমনই বুঝায়, তদ" 
‘ভক্তি! বলিলে সঙ্গে সঙ্গেই আন্ুকুল্য বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে 
রেচিমানা প্রবৃত্তিই বুঝাইয়া থাকে। যাহা শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর নে 
তাহা! শুদ্ধা ভক্তি নহে। 








উন্তনা-ভক্তি SUE 
শিশঙুপালাদিৱ শ্ৰীকৃষ্ণানুশীলন (?) 
এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দিয়তর্পণবিধান- 
| গারিনী চেষ্টা-মাত্রকেই : ‘ভক্তি’ বলা হয়, তাহা হইলে শ্ৰীভগবানের 
[মস প্রততিরপা ভোগেক্ছার তরগশিকরে যদি কেহ 2 
[?বরভাবধুক্ত হ'ন, তবে তাহার সেই বৃত্তি কি “অনুকূল অনুশীলন’ 
| গদবাঁচ্য হইবে ? অর্থাৎ শিশুপাল, দন্তবক্র, জরাঁসন্ধাদির অন্ু- 
| ee কি অনুকুল-কৃক্চানুশীলন ? 
শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষে যে তন্ময়তা, তাহা 
| অনুকুল শ্রীকৃষণনুশীলন নহে, তাহা প্রতিকূল অনুশীলন ৷ কারণ, 
 সত্রীকঞ্চের যুযুৎসা-বৃত্তির তর্পণের জন্য ব্রীভগবঢিচ্ছায় শিশুপালা- 
দির প্রকাশ হইলেও শিশুপাঁলের দিক্‌ হইতে শ্রী প্রীকৃঞ্কে আনন্দ 
দান করিবার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার প্রবৃত্তির 
লেশমাত্র ছিল না। '্রীকৃষ্ণ ক্লেশ ও ছুঃখভাগী হউন, 
তাহার ইন্দ্রিযতর্পণে বিদ্ব বা বাঁধা হউক্‌’ ইহাই তাহাদের 
| হৃদ্গতভাব ছিল। এইজন্য, তাহা প্রতিকূল অনুশীলন । এতংৎ- 
| প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভৃ ‘্রীভক্তিসন্দ্ভে' এইরূপ 
| সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
“অতঃ (শ্ৰীভাঁঃ ৭৷১.২৬ )- ‘যথা বৈরান্ুবন্ধেন” ইত্যত্র বৈরানু- 
বন্ধম্ত স্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ন্‌ । যচ্চ- 
ময়ি সংরজ্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রন্মহেলনম্‌। 


প্রত্যেষ্যতং নিকীশং মে কালেনালীয়সা পুনঃ ॥ re 
( শ্ৰীভাঁঃ ৩১৬৩০ ) 


বিঃ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


ইতি জয়বিজয়ৌ বৈকুণ্ঠবচনঃ, তদপি তদপরাপাভাস ভোগা 
মের সংরন্তযোগাভাসং বিধন্তেতত্প্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিক 
সিদ্ধত্বাৎ, যুদ্ধলীলার্থমেব তংপ্রপঞ্চনাং । অত্রদ্বেষাদাবপি কেটি 
ক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসং, ‘ভক্তিঃ’ সেবাদি-শব্দানামানুকুল্য রর 
প্রসিদ্ধেবেরে তদ্ধিবোধদেন তদসিদ্ধেশ্চ। পান্রোন্তরখণ্ডে চ ভক্তি 
দ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোহবগম্যতে । 

“যোগিভিদৃশ্িতে ভক্ত্যা নাভক্ত্য| দৃশ্যতে কচিং। 
দ্রষ্টংন শক্যো রোবাচ্চ মংসরাচ্চ জনার্দিনঃ ॥” 

ইতাত্র চ। ননু, “মন্তেধন্ুরান্‌ ভাগবতান্‌” | শ্রীভাঃ ৩২1১৪) 
ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেবামপি ভাগবতত্বং নির্দিশ্যতে। মৈবম্‌; 
যতঃ ন্তে” ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাৎ, ন স্বয়ং ভাগবত 
তত্রান্তীতে/বং সিধ্যতীতি | সা চোতপ্রেক্ষা তেন তচ্ছোকৌতকঠাবত 
কেবলদরশনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তিব; যথা, হত্ত-বয়মের 
তদ্বহিশুখাঃ, যেযামস্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন 
বিদ্যতে , যেভ্যশ্চাস্থুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু তদানীং তখ- 
চন্্রমসো দর্শনসৌভাগ্যং গ্রাপুরিতি ; তন্মান্ন দ্বেবাদৌ কথঞ্চিদপি 
ভক্তিত্বম 1” -( শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৩২৪ অন্ুঃ) 

অতএব -_"বৈরানুবন্ধহেতু মনুষ্য যেরূপ তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত হয়, 
ভক্তিযোগে সেইরূপ হয় না”__এই বাক্যে বৈরান্মবন্ধ সব্ব্বশ্রেষ্রগে 
জ্ঞাতব্য নহে। জয়-বিজয়ের প্রতি--তোমরা আমার প্রতি 
শংরম্ভযোগহেতু (ক্রোধযোগহেতু) ত্রহ্মশাপ উত্তীর্ণ হইয়া 7036 
মধ্যেই পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে।”-এই 





উত্তমা ভানু 
উত্তমা ভক্তি ২৭১ 


৷ বৰীভগবদ্বচনেও তাদৃণ অপরাধাভাসের ভোগার্থ ই সংরম্ভযোগের 
তেছে। পরন্ধ, বস্তুতঃ-পশ্ষে এই বিধান- 
বাতীত ব্ৰভাঁবতঃই তাহাদের উভয়ের তাদৃশ সংবন্তযোগ-প্রাপ্তি 
[গি্ধ হইয়া থাকে ; যেহেতু ভগবং কর্তৃক যুদ্ধলীলার জন্যই তাদৃশ- 
ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। এইস্থলে কেহ কেহ ‘দ্বেষ’-প্রভৃতিকেও 
ভক্তিরূপে মনে করেন; পরন্ত, তাহা অসঙ্গত, যেহেতু “ভক্তি” 
‘নেবা”-প্রভৃতি শব্দ আন্ুকুল্যার্থে ই প্রসিদ্ধ এবং বৈরভাবে আনু- 
(কুলের বিরোধ-হেতু ভক্তি সিদ্ধি হয় না। পত্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও 
(ভক্তি, দ্বেষ-প্রভৃতির মধ্যে প্রাভিদ দৃ হইয়া থাকে । “যোগি- 
গণ ভক্তিদ্বার। শ্রীজনার্দনকে দর্শন করেন, অভক্তি-দ্বারা কখনও 
' তাহাকে দর্শন করা যায় না, এইরূপ রোষ ও মৎসর-ভাব-হেতুও 
ঠাহার দর্শন সম্ভবপর হয় না” এই বাক্যেও ভক্তি ও দ্বেষাদির 
পার্থকা উক্ত হইয়াছে । এ-স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, “আমি 
অন্ুরগণকে ভাগবত মনে করি” 'স্রীভাঃ ৩।২।২৪) - এই শ্রীউদ্ধব- 
(বাক্যে তাঁহাদিগকেও ত’ ভাগবতরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে? 
আহার উত্তর এই যে- তাহাদের তাদৃশ ভাগবতহ উদ্দিষ্ট হয় 
| নাই; কাঁরণ, “মনে করি” এই সাক্য-দ্বারা উংপ্রেক্ষারই সুচনা 
[হেতু তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভাগবতত্বের অভাবই সিদ্ধ হই- 
তেছে। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তুরপে আশঙ্কা করাই 
উতপ্রেক্ষা। মনে করিও ‘আশঙ্কা করি’ ইত্যাদি পদ উৎপ্রেক্ষার 
মৃচক। শ্ত্রীকৃষ্ণবিয়োগ-শৌকোৎকন্ঠিত শ্রীউদ্ধব কর্তৃক অন্থুরগণের 
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গ্রাভাশমাঁত্র বিহিত হ 








২৭২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


সম্বন্ধে কেবলমাত্র ভগবং-সাক্ষাৎকাররূপ ভাগ্যাংশ-হেতুই ভাদ 
উৎপ্রেক্ষা রচিত বলিয়া সঙ্গতই হইয়াছে। এস্থলে উপ্রে্ষার 
প্রণালী এইরূপ--“অহো ! আমরাই গ্ৰীকৃষ্ণবিযুখ, it 
আমাদের অস্তিম-সময়ে তদীয় শ্রীযুখচন্দ্র-দর্শনের সম্ভাবনাও নাই 
আমাদিগের অপেক্ষা অন্থরগণই ভাগবত, যেহেতু তাহার 
অস্তিমকালে তদীয় মুখচন্দর-দর্শনের সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হইয়াছিল ” 
অতএব, দ্বেষ-প্রভূতিতে বস্তুতঃ কোনবূপেই ভক্তিত্ব বর্তমান নাই। 
শাকৃঞ্চজের ইন্দ্ৰিগ্তৰ্পণে শ্রীশ্রীন্দ- 
খশোদাৰ বাধা-দানেত্র তা৭পর্থ্য 

এখানে আরও একটি সন্দেহ হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণে 
ইন্দ্ি-তর্পণের জন্য অনুরাগভরে যে সবর্বতোমুখী চেষ্টা, তাহাই 
'অন্থকুল-কৃষণনুশীলন'-পদবাচ্য- আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্গণ 
বাধাদান 'প্রতিকুল অনুশীলন'-পদবাচ্য হয়, তবে, ভ্রীষশোমতী 
শ্রীক্কে স্তন্য পান করাইতে করাইতে তাহাকে পরিত্যাগ কিয় 
যে কার্ধ্যান্তরে যাইতেন বা তাহাকে দামবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
কিন্বা জীনন্দমহারাজ যে গ্রীকষ্চকে শাসন করিতেন, তত্থার 
আীকৃষের নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়ত্পণ বাধিত হওয়ায় তাহা কিরগে 
প্রেমভক্তি-পদবাচা হইবে ? এইস্থানে বিচার এই থে, 
শ্রীশোমতী যে শ্রীকৃক্কে স্তশ্তপান হইতে বিরত করাইয় 
কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন, তাহা প্রীকৃষ্ণেরই সেবার্থ অর্থাৎ তাহারই 
ইন্দিয়ত্পণের বস্ত-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে । চুলীন্থ উত্তপ্ত দুগ্ধ উচ্ছলিত 
হইয়। পতিত হইয়া যাইতেছে--যে ছক্ধের দ্বারা শ্রীকৃষের থিয় 


আস 








উত্তম ভক্তি ২৭৩ 


| ধাণ্ঠ নবনীত প্ৰস্তুত হইবে, তাহা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া উহা রক্ষা 
| করিবার জন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই 


গ্রতিবিদ্বিত জগতেও প্রাকৃত মাতাপিতা যে সন্তানের কোনও 


| অধিকতর ইন্দ্রিরতৃপ্ডি বা ভাবিন্ুখ-স্থাচ্ছন্দোর উদ্দেশ্যে সাময়িক 
| অল্ন্খ বা ইন্দিয়তৰ্পণে বাধা প্রদান করেন, কিম্বা প্রহারাদি 
1 করেন, তাহা সন্তানের প্রতি গ্রীতি ও অত্যাসক্কিরই জ্ঞাপক ৷ 


'আনুকুল্যেন'_বিশেষণে তৃতীয় 


'আনুকুল্যেন-শবের দ্বারা অন্ুকুল-ভাবে বুঝায় । এখানে 
'বিশেবণে তৃতীয়া হইয়াছে, “উপলক্ষণে নহে।  ভেদ-প্রদর্শক 


। দুই প্রকার--।১) উপলক্ষণ ও (২) বিশেষণ। যেমন-_জটা- 
| ভিস্তাপসঃ” অর্থাৎ জটাদ্বারা তপস্বী বলিয়া বুঝা যাইতেছে । 


ইহাতে তাৎকাঁলিক জটাদি অন্য ব্যক্তি হইতে উক্ত তাপসকে পৃথক 


| করিয়া দেখাইতেছে ; কিন্বা “ছত্রেণ ছাত্রঃ” বাক্যে ছত্রের দ্বারা 
| ছাত্রকে জানা যাইতেছে । এইস্থানে ছত্ৰ (গুরুর দোষাবরণ )- 
| লক্ষণটী অপর বাক্তি হইতে উহাকে পৃথক্‌ করিতেছে। কিন্ত 
| অপর সময়ে তত্তং লক্ষণ না থাকিলে তপস্বী বা ছাত্র হইতে 
| পারিবে না, এইরূপ নহে। 


“পতাকয়া দেবদন্ত-গৃহম্” - এইস্থানে দেবদান্ডের গৃহে সর্বদা 


 গতাকা বিরাজিত থাকিয়া অন্য গৃহের সহিত দেবদত্তের গৃহের 
| বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিতেছে । অতএব সর্ব্বকীঁল উপস্থিতির দ্বারা 
৷ যাহা অপর পদার্থ হইতে কাহারও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, তাহাই 


'বিশেষণ" এবং কেবল তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া অন্তের সহিত 


২৭৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


পার্থক্য প্রদর্শন করিলে তাহা উপলক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণ নুখীলনের 
সহিত আন্তুকুল্য অর্থাৎ রোচমানা প্রবৃত্তি সর্বক্ষণ অচ্ছেগুকবপে 
অবস্থান করিয়া অপর অনুশীলনের সহিত বৈশিষ্ট্য প্রদ্শঃ 
করিতেছে। 

নির্ভেজ্ঞান-কর্ম্মাদি চেষ্টা 


নির্ভেদজ্ঞান, কর্মা, যোগাদি চেষ্টা অনুশীলন ( মুহ্মুহঃ 
সুদৃঢ়ডাবে অভ্যাস) হইলেও তাহা অবিচ্ছেন্ভভাবে অনু 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃন্তি-যুক্ত নহে ৷ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাঢি- 
চেষ্টায় যে শ্রীভগবানের প্রতি আপাত সাময়িক অনুরাগের ভাব 
প্রদপ্রিত হয়, তাহা কখনও “আন্ুকুলয” পদবাচ্য হইতে পারে 
না। এইজন্যই, উন্তমা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া বাতিরেক- 
ভাবে তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন । উত্তম ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ 
অন্যাভিলাধিতী-শুন্তত্র এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃতত্ প্রাদশিত 
হইয়াছে। 'জ্ঞান’ বলিতে এইস্থানে নির্ভেদ-বরন্গানুসন্ধান অর্থাং 
যে জ্ঞান সেবাবিজ্ঞানের পরিপন্থী । প্রেমভক্তিই রহস্ত, তাহাই 
বিজ্ঞান। প্রীভগবানের সম্বন্ধজ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞীন বাঁ দেবাবিজ্ঞান 
উত্তমা ভক্তি হইতে পৃথক্‌ তত্ব নহে। ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান" 
মূলক যে জ্ঞান, তাহা, কখনও ভক্তিকে আবৃত করিতে পারে নী। 
তাহা! ভক্তিকে প্রকাশিতই করে। কিন্তু যে জ্ঞান সেব্য, দেব 
ও সেবার নিত্য অধিষ্ঠানকে আবৃত করে, তাহাই নির্ভেদ-জ্ঞান! 
ভক্তি-যাজনের মধ্যে নির্ভেদ জ্ঞানের গন্ধ থাকিলেও তাহা গু 
তক্তি-পদবাচ্য হইবে ন!। স্রীপ্রীগৌরুন্দর মোক্ষকা মী শ্রীরামণা? 


উত্তমা-ভক্তি ২৫ 


বিশ্বাসের ভক্তির চেষ্টা, এমন কি, শ্রীল রঘুনাথভট্রের প্রতি যথেষ্ট 
| দেবা-প্রচেষ্টাকেও আদর করেন নাই। 
| উত্তম! ভক্তি কর্মের দ্বারাও অনাবৃত! কর্ম্ম' বলিতে এখানে 
শ্তিশান্্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্ডিকাদি কৰ্ম্ম; কিন্তু, ভজনীয় বস্তুর 
পরিচর্যা নহে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্লীকৃষ্ণানুশীলন- 
ব্যাপারটা ক্রিয়াপর ও ভাবপর। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়- 
তর্পণের উদ্দেশ্যে যে সকল ক্রিয়া! অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কর্মকাণ্ড 
| নহে। ভগবৎকথ। কীর্তন ও শ্রবণ করা, অর্চন কর! এবং বন্দন 
করাঁ_এ সকলই কর্ম্ম । কিন্ত, এসকল শ্রীকৃফে্দিয়-তর্পণপর 
| কর্ম বলিয়া ফলভোগ পর কর্ম্মী বা ফলতাগী নিষ্কাম কৰ্ম্মীর 
নায় ব্যাপার বিশেষ নহে । ‘আদি’ বলিতে_যোগ, ব্রতঃ 
তপস্তাদি যাবতীয় আরোহ-চেষ্টামূলক সাধন । স্বরূপশক্তির বৃত্তি 
ভক্তি অবলা, দুর্বল বা সাপেক্ষ। নহে । 

“হবরগীর্থায়! ব্যবসিতিরসৌ:দীনয়ত্যেব লোকান্‌ 

মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং রেশ ভাজম্‌। 

যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ 

সর্ববং ত্যক্তী। মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ॥” 

(্রীপগ্ভাবলী--২৭) 

স্র্গলীভের জন্য যাবতীয় দান-যজ্ঞাদি-প্রচেষ্টী মানবগণকে 
কেবল ক্ষণিক তোগন্থুখ দিয়া অধিক দরিদ্র বা কাতর করিয়া থাঁকে, 
মুক্তি পাইবার অভিলা তাহাদিগকে বেদান্ত-শ্রবণ-মননাদি 
র্লেশের ভাজন করে , আবার যৌগের সাধন আসন, প্রাণায়াম- 





এড গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 
প্রভৃতি শরীর, মানস-কঠোরতা অত্যন্ত আনন্দবিরোধী। অত, 
এ-সকল চেষ্টায় আমার প্রয়োজন কি? কিন্ত, এইসকল ত্যাগ 
করিয়া আমার জিহব| ‘পরমানন্দময় “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এই শ্বীমান 
উচ্চারণ করুক ! 
“অন্যাভিলাষ' ও “অন্যাভিজাধিত?? 

উত্তম! ভক্তির অন্যতম তটস্থলক্ষণ এই যে, তাহা 'অন্তাভি, 
লাধিতা শুন্তা'। “অন্থাভিলাষ ও “অন্ঠাভিলাষিতা" শব্দ-দয়ের 
মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। অন্যাভিলাধীর ভাব বা অবস্থাই 
'অন্যাভিলাষিতা"। আর যাহা কৃষ্ণসেবেতর কামনা তাহাই 
‘অন্যাভিলাষ’। অন্তাভিলাধিতা” চিত্তের স্থায়ী প্রবৃত্তি ও 'অন্থা- 
ভিলাষ’ আগন্তক ভাব মাত্র। “অন্যাভিলাষ'শব্দ ব্যবহার ন 
করিয়া শ্রীল রপগোস্বামিপ্রভু ‘অন্যাভিলাষিতা'-শব্দ ব্যবহার 
করায়, ইহাই প্রতীত হইতেছে যে. যদি অনন্য-ভক্তের বা উত্তম 
তক্তিযাজীর আপাত ছুরাচারপ্রতিম কোন আগন্তক অন্য অভি. 
লাষ দৃষ্টগ হয়, তবে তাহা ভক্তির একান্ত বাঁক হয় না 
'শীতক্তিসন্দর্ডে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু দেখাইয়াছেন, = 

“যদি বা শ্রদ্ধাবতোহপি প্রারনাদিবশেন বিয়স্বন্ধাত্যাসো 
ভবতি, তথাপি তদ্বাধয়া বিষয়-সম্বন্ধদময়েহপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তি- 
রেবোচ্ছলিতা স্তাং। যথোক্তমূ_( শর ভাঃ ১১1১০।২৮) জু, 
মাগশচতান্‌ কামান ছুঃখোদর্কাংস্গহধিন্॥'  ইত্যত্র, (শ্রীভা। 
১১।১৪।১৮ ) 'বাধ্যমানোইপি মন্ভক্তঃ ইত্যাদৌ চ”_ ( শ্ৰীভক্তি 
সন্দর্ভ, ১৭৩ অন্ুঃ)। 





উত্তম 


= ০৮৯০০ 


যদিও বা শ্রন্ধাঘুক্ত পুরুষের প্রারব্বকন্মাদিবশতঃবিষয়- 
| সর্ন্ধের অভ্যাস হয়, তথাপি বিষয়সহ্বন্ধ-কালেও তাহাকে বাধা- 
!গ্রদীন-পুর্ক দৈন্যরপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। 
সন্ত কামসমূহের উপভোগ করেন. অথচ পরিণাম-দুঃখজনকত্ব- 
[হেতু তাহাদের শিন্দাও করেন” এবং “যিনি সর্ব্বতোভাবে 
ইন্জিয়জয়ে সমর্থ নহেন, সেইরূপ আমার প্রাকৃতভক্ত নিষয়-কর্তৃক 
| আকৃষ্ট হইলে ও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ বিষয়সমূহের দ্বারা অভি- 
|ভৃত হন না।” ( শ্রীধর )- ইত্যাদিস্থলে ইহাই উক্ত হইয়াছে। 
বাহার (১) শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তর্পণেস্থাপূরণের অভিলাষকে 
! কামনাশ্রেণীর অন্তর্গতবৃত্তি মনে করেন এবং (২) যাহারা 
| গ্ৰীভগবদিন্দ্রিয়-তৰ্পণ্চ্ছো ব্যতীত শ্রীভগবদনুশীলনের অভিনয় 
| করেন__এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে উত্তম! ভক্তি 
(নিষ্ুক্তা। এত-প্রসঙ্গে শৃন্য' ও ‘আৰৃত"_এই ছুইটি শব্দের 
পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। 'অন্যাভিলাষ’ জ্ঞান-কর্ম্মাছ্রি 
[সায় ভক্তির একান্ত আবরণ নহে; জ্ঞান-কর্ম্ম যোগাদির প্রবৃত্তি 
উক্তির সম্পূর্ণ বিরোৌধি-তন্ব ; নির্ভেদজ্ঞানী বা কর্মকাণ্তী কিংবা 
[যোগীকে কখনও ভক্ত বলা যাইতে পারে না। কিন্ত, সাধকের 
| অনন্তা ভক্তির উদয় হইলেও কখনও কখনও প্রমাঁদাগত বা নষ্ট- 
[খা অন্তাভিলাষ দৃষ্ট হইতে পারে। তাহাও অচিরেই বিদুরিত 
| হয়। ্রীচৈতন্তচরিতামূতে ( মঃ ২২৩৭) উক্ত হইয়াছে,_ 
“অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন । 

ন! মাগিলেহ কৃষ্ণ তা'রে দেন স্ব-চর্ণ ৷” 
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এইস্থানে এইরূপ সিদ্ধান্ত নাহে যে,-_অন্যকামী অর্থাৎ অন্া- 
ভিলাষীকেও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন। 
ইহার প্রকৃত তাংপর্য্য এই, -সৌভাগ্যক্রমে নি্ষপটভানে শুদ্ধ 
প্রীরষ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে যদি কাহারও হৃদয়ে ক্ষয়োনুখ 
অন্তাভিলাষের লেশাভাসের উদয় হয়, তবে তাহ! শ্রীকৃষের 
নিজ-জন সাধুর সঙ্গ ও তাহার বাণী-অবণ ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় 
অচিরেই বিদুরিত হয় এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রোচমানা 
প্রবৃত্তি-বিশিষ্টা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে । যেমন শ্রীঞ্রবকে 
প্রীকৃঞণ শ্রীনারদের দ্বারা কৃপা! করিয়াছিলেন (ক ভাঃ ৫1 ১৯1২৬), 
“ম্বয়ুং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা- 
মিচ্ছাপিধানং নিজপাঁদপল্লবম, ॥” 
অন্যকাঁম হইয়া যাহার! তাহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা 
না করিয়াও তাহার ভজন! করেন, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ই 
অন্যকামনা-শান্তিকারী সেই নিজ পাদপল্লব দিয়! থাকেন 
জ্ঞানকর্ম্মাদি-শৃন্ত” ন! বলিয়া 'জ্ঞান-কর্মমাগ্ঠনাকৃতম্‌, বলার 
তাৎপৰ্য্য এই যে জ্ঞান ও কম্মের ভগবদ্ধিমুখতা-রূপ আবরণ হইতে 
ভক্তি নিৰ্ম, ক্র; এইখানে বিশুদ্ধ ভগবজ জ্ঞান বা ভগবংশদেখ৷ 
চেষ্টারূপ কর্ম্মাদি নিষিদ্ধ হয় নাই । 

'অন্যাভিলাষিতাশুন্যং শ্রাকেৱ অনুবাদ 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পগ্যানুবাদ এই, 
“অন্য বাঞ্ছা, অন্য পুজা, ছাড়ি’ জ্ঞান-কর্ম । 

আহন্ৃকুল্যে সব্বেন্দরিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ 


এ সিসি এ 








এই শুদ্ধভক্তিঃ ইহা হইতে প্রেমা হয়। 
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে--এই লক্ষণ কয় ॥ 
( শ্ৰীচৈঃ চঃ মঃ ১৯৷১৬৮-১৬৯ ) 
প্ী্লীরূপান্থগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় “অন্থাভিলা- 


| বিতাশুন্যং* প্লোকের বিবৃতি-সুচক একটি গীতি তাহার '্্রীপ্রেম- 


তক্তিচন্দ্রিক'য় গাঁছিঘাছেন,_ 


‘জন্য অভিলাষ ছাড়ি’, জ্ঞান-কন্দ্ম পরিহরি 
কায়-মনে করিব ভজন | 
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, না পুজিব দেবী-দেবা, 
_.এই ভক্তি পরম কারণ ॥ 
মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ’ব অন্ুরত, 
পূর্বাপর করিয়া বিচার । 
সাধন, স্মরণ-লীলা, ইহাতে ন! কর হেলা, 
কাঁয়-মনে করিয়া সুসার ॥ 
অসৎসঙ্গ সদী ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত-রাগ, 
কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি” দূরে । 
কেবল ভকত-স্জ, প্রেমকথা-রস-রঙ্গ, 
লীলাকথা ত্রজরসপুরে ॥ 
যোগি-স্যা সি-কগ্নি-জ্ঞানী, অন্য-দেব-পূজক ধ্যানী, 
ইহলোক দূরে পরিহরি'। 
কৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম, ছুখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, 


ছাড়ি” ভজ গিরিবর-ধারী ॥ 
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তীর্ঘযাত্রা-পরি শ্রম কেবল মনের ভ্রম, 
সর্ব্বমদ্ধি গোবিন্দ-চরণ । 

দৃঢ় বিশ্বাস ছাদে ধরি", মদ-মাতসৰ্য্য পরিহরি, 
সদ! কর অনন্যভজন ॥ 

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি” কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি’, 
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্তন ৷ 

অর্চচন, বন্দন, ধ্যান, নব-ভক্তি মহাজ্ঞান, 
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ 

হ্ববীকে গোবিন্দ-সেব। না পুজিব দেবী-দেবা, 
এই ত’ অনন্য 5ক্তি-কথা ৷ 

আর যত উপালন্ত বিশেষ সকলি দন্ত, 


দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥ 


—o— 


“এহে। বাহ্য, আগে কহ আর” 


ক্রীগোদাবরীর তীরে বি্ানগরে যখন স্্রীমন্মহা প্রত শ্রীরায় 
রামানন্দকে সাধ্য-সাধনতত্ব জিজ্ঞাপালীল! প্রকট করিয়া তংসধ্বদধ 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিতে বলিরাছিলেন, তখন শ্রীরাম-রার 
শ্রীবিষুপুরানের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বর্াশ্রম-ধা্্ অবস্থান পুর্ব 
কর্মামিশ্র অর্চনের কথাই সর্বাগ্রে সাধনরূপে স্থাপন করেন? 
কর্মমিশ্রার্চনে শ্রীবিষ্ণুর প্রীণনাভাসমাত্র হয়, তাহা শন্ধতঞ্জি 
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[নহে | এইজন্য শ্রীমনমহা প্রভু তাহাকে “এহো বাহ, আগে কহ 
আর” অর্থাৎ ইহা বাহিরের কথা, অন্তরক্গা ভক্তির কথা বল 
[বা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সাধনের কথা৷ বল,_ এইরূপ বলিয়া- 
[ছিলেন । তৎপরে শ্রীরাম রায় প্রীকৃষ্ঃকর্মার্পণরূপ সাধনের কথা 
[বলেন ; তাহাও ‘গুদ্ধ১ক্তি' নহে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্ৰভু “এহে 
বাহ, আগে কহ আর”-_এইরূপ উক্তি করেন। তংপরে শ্রীরাম 
রায় বর্ণাশ্রম-ধন্মত্যাগরূপ স্বধর্ম্মত্যাগের কথা বলেন; ইহাকেও 
মহাপ্রভু “এহে বাহা” বলিয়া নিৰ্দ্দেশ করেন। অতঃপর শ্রীরামরায় 
| দ্রানমিশ্রা ভক্তিকে সাধনরূপে নির্দেশ করেন। তখনও শ্রীমন্মহা- 
প্রভু তাহা 'গুদ্ধভক্তি’ নাহ বলিয়া “এহো। বাহা-রূপে জ্ঞাপন 
করেন। জ্ঞানশুন্যা ভক্তি হইতে প্রভু “এহো। হয়” জ্ঞাপন'পূর্ববক 
আরও উচ্চতর অভিধেয়ের কথা নির্দেশ করিতে বলিয়া গোপী- 
| গিরোমণির প্রেম-ভক্তিপরাকাষ্ঠাকেই 'সাধ্যসার” বলিয়া নির্দেশ 
| করেন। শ্্ীগোপীশিরোনণ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাই সাধাণিরৌমণি ; কিন্তু 
| তাহ! একমাত্র তজ্জাতীয় মহতের কৃপা, সাধকের অমমোদ্ধ 
| মৌভাগ্য ও কৃপাশক্তিবারণ সামর্থ ফলেই লাভ হইতে পারে। 
| অনুকরণ করিয়া সাধনমাত্রকে “এহে বাহ” বলিতে শিখি- 
লেই সাধ্য-পরাকাষ্ঠার জন্য সাধনে স্বাভাবিকী রুচি হয় না। 
| স্বভাৰ উদ্ধদ্ধ না হইলে তাহাকে ‘অভিধেয়'; "উপাসনা বা 
সাম্মুখ্য’ বল৷ যায় না। অভ্যাস-যোগের দ্বারা স্বভাবের উদয় 
। হয় না, হলাদিনীর কৃপাবিশেষের দ্বারাই স্বভাবের প্রাকট্য হয় 
হলাদিনীর কৃপা স্বৈরিণী অর্থাৎ কোন যুক্তি, তর্ক বা হেতুর 
অপেক্ষা করে না । পিঙ্গলার ন্ায় বেশ্যা অথবা রামচন্দ্র খর 
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প্রেরিত! দ্বিচারিণীও হ্লাদিনীর কৃপা-বিশেষে সাধ্যশিরোরন 
লাভে কৃতীর্থা হইতে পারেন : আবার পয়:পানকারী নি 
্রহ্মচারীও তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারেন। 
শুদ্ধভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইবার অভিনয় করিয়া রা 
অনেকেই শুদ্ধতক্তির সাধনে যতটা প্রযত্ধ না করি, তাহা অপে্ 
. কোটিগুণ অধিক “এহো বাহা, আগে কহ আর”_-এই বাকোঃ 
বিকৃত অনুকরণ করিতে শিখিয়া সর্ধোদ্ধণ অকিধনা ভক্তির ড় 
মৌখিক শুভেচ্ছা পোষণ করি । এই যে অকিঞ্চনা ভক্তিলাতের 
জন্য মৌখিকতা, ইহা মস্তিক্ষেরই বিচার, হৃদয়ের আর্তি নহে 
অনেকে কর্মমিশ্রাচ্চন, কর্ম্মার্পণ বা কর্মযোগকে 'ভক্তযাভাঙ। 
বা মুক্তিকামিগণের “সাধ্য” বলিয়া বর্জন করেন ; অথচ তাহার 
শুদ্ধতক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। বজ্জন করা ব্যাপারটা 
সহজ, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সবর্বাপেক্ষা কঠিন । এই পৃথিবীতে 
দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ শ্রেণীর লোক আছেন, ধাহার 
ঘরে বসিয়া গুলিখোরের মত পৃথিবীর সমস্ত কর্মাবীর, ধর্মবীর, 
জ্ঞানবীরকে এক তুড়িতে “কিছুই নহে” বলিয়া ‘নাকচ’ করেন; 
অথচ তাহাদের সামান্য যোগ্যতাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তাহাদের একমাত্র যোগ্যতা যে, তাহার! বিশ্বনিন্দক ' 
ভক্তির সাধনপথেও এমন কেই কেহ আছেন, ধাহাদের 
কর্মামিশ্রাধিকার পর্য্যন্ত হয় নাই যাহার! অত্যন্ত পশ্ুস্বভাব ও 
রজস্তমোগুণতাড়িত, তাহার! শ্রা ্রীলক্ষমীনারায়ণের উপাগনাকে 
বা শরীরামচন্দ্রের উপাসনাকে, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের দাম্য, বাংসলা, 
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'ঈথারস পর্য্যন্ত 'কিছুই নহে’ বলিয়া এক তুড়িতে উড়াইয়া দেন। 
প্রীররীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বাক্যের বিকৃত অপরাধময় 
[অনুকরণ করিয়া কোন কোন পশু-্থভাব ব্যক্তি ‘ব্যোমনয়নী-লক্ষ্মী- 
'পতিরতি'কে দ্বার চক্ষে দেখেন। এইরূপ মনোভাব সম্পন্ন 
(ব্যক্তিগণ কখনও অধিকাধোচিত সাধন-প্রশালী বরণ বা গ্রীগুরু- 
|পাদপদ্মের কৃপোপদেশ অবধারণ-পুর্বক সাধনের পথে চলিতে 
[পারেন না। তাহারা এতটা অসহিষ্ণু যে, একদিনেই সাধ্য- 

প্রাপ্তি চাহেন, অথচ তাহাদের অন্তর রজস্তমোগুণের তরঙ্গে 

সর্বদা বিক্ষুব্ধ । : 

আবার কেহ কেহ ‘ধমক’ দিয়া ও বিশ্বনিন্দ। করিয়। অপরের 

| অধিকারের পরিমাপ না করিয়াই তাহাকে উচ্চতর সোপানে 

উঠাইতে চাহেন। ধমক" দিয়া শরণাগত করা, ধমক’ দিয়া 

গা্রীয-শ্রদ্ধালু করা, ‘ধমক’ দিয়া সংসারাসক্তি ত্যাগ করান, 

ধমক" দিয়! ভ্রীসঙ্গ বৰ্জ্জন করান প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান-ফলে 

| কতকগুলি কৃত্ৰিম-পন্থী মিথ্যাচারী বা উহাদের সঙ্ঘ গঠিত হয়। 

| এই ধমকের মধ্যেও “এহো বাহ, আগে কহ আর” নীতির বিকৃত 

অনুকরণ আছে। কারণ, যাহারা এরূপ ধমক দিয়া একদিনে 

গাৰু’. করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধারণ কখন 'অনভিজ্ঞতা-মূলক 
গৌঁড়ামি' হইতে, কখনও বাঁ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কন্মার্পণাদি সকলই 
| বাহ'_এইরূপ জ্ঞানের বিকৃত আন্ুকরণিক মনোভাব হইতে 
| উদিত হয়। কিন্তু ধমক দিয়া যে স্বভাবের উদয় হয় না, তাহা 
| অনেক সময়ই আমরা ভুলিয়া যাই। তীতিতে স্বভাবের প্রাকট্য 
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নাই. প্রীতিতেই স্বভাবের প্রাকটা আছে । ‘ধমকে'র ছারা শীতি হয় 
প্রীতি হয় না। প্রীতি হলাদিনী-শক্তির বিশেষ.বৃত্তি, আর ভীতি 
হলাদিনী বা আনন্দদায়িনী-শক্তি-প্রাকট্যের আবরণকারিণী যবনিক 

সব্রবোচ্চ বস্তু পাইবার শুভেচ্ছা কে না পোষণ করে? কিছ 
শুভেচ্ছা ও স্ভাবজাত লোভ কি এক? স্বভাবজাত লৌলোর 
মধ্যে-আস্তরিক পিপাপার মধ্যে কোন মস্তিষ্কের বিচার হয় 
নাই; কিন্ত শুভেচ্ছা মাত্রের মধ্যে মন্তিক্ষের বিচার হলাদিনী 
প্রবল, হৃদয় সেখানে আবৃত। “ছেঁড়া কীথায় শুইয়াও লোকে লাখ 
টাকার স্বপ্ন দেখে’; কিন্ত স্বপ্ন ও বাঞ্খবতা এক নহে। 

অনেক সময় মহতের বা শ্রীগুরুবর্গের বিকৃত ও অপরাধময় 
অন্থুকরণ হইতে আমরা নিজের অধিকার উল্লজ্ঘন করিয়া “এছ 
বাহ, আগে কহ আর” বাক্যটি তোতা-পাঁখীর বুলির মত উচ্চারণ 
করি। আমি হয়ত চিন্তবৃন্িতে একজন নরপশ্ড, কিন্তু গৌড়ীয় 
হইবার জন্য উদগ্রীব! উদগ্রীব হইয়া যে অকপটে সাধন-ভজন 
করিব, তাহা নহে; কখনও সাধন-ভজন বাদ দিয়া বিশেষ কৃগা 
লাভের ছলনার দ্বারা এক লক্ষে রাগান্ুগা ভক্তি লাভ করিতে 
পারি কি না, সেই আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হই; কখনও বা 
কৃত্রিম অভ্যাসযোগকে “সাধন” মনে করিয়! বা মনকে ঠকাইর। 
আমার অধিকারোচিত সাধন ও ক্রমমঙ্গলের উপাঁয়কে অগ্রাহ 
করি; সদর্পে বলিয়া থাকি,_“এহো বাহা” ! 

মহতের কাঁধের বিকৃত অনুকরণের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করা 
বহিন্মুখ বিশ্বের একটি নৈসর্গিক ধর্ম। সেই নিসর্গদধারা বিভ্রান্ত 
আমরা নিজের অধিকার ও যোগ্যতা ন! বুৰিয়া উচ্চতম অধিকারীর 


বউ, -./. 
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অভিনয় প্রদর্শন করি । অনেক সমর মনে করি, যদি আমাকে 
খুব ত্যাগী, বিরাগী, সব্ধদ্-সমপণকারী সেবকরূপে দেখাইতে 
পারি তাহ! হইলে মহদ্গণের সন্ভোবভাজন হইতে পারিব । মহ- 
তের নুখানুসদ্ধানমূলে আপনাকে সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিলে ত’ সব্রবোন্তম কথা: কিন্তু মহতের সন্তোষবিধান বা 
নুখানু-সন্ধানের বাহা-প্রদর্শনীর অন্তরালে যদি কোন অপরাধ- 
সন্তত নিজ প্রতিষ্টাকাজ্জা লুক্কায়িত থাকে এবং আক্-প্রতিষ্ঠা- 
কাজ্জাকে মহতের বুখান্ুুসন্ধীনের সহিত বিবর্ত বৃদ্ধি করি, তাহা 
হইলে তাহার পরিণাম বিপরীত হয় । তাই দেখিতে পাওয়া যায়, 
যাহারা প্রথম-মুখে খুব সেবার অভিনয়, এমন কি, সর্ধন্ব-সমর্পণের 
প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া double, triple promotion প্রাপ্ত 
হন, প্রৌঢ়াধিকার নির্বযঢ়াধিকার পর্যন্ত অতি অল্পদিনের মধ্যে 
লাভ করিয়া নান! উপাধি-বিমণ্ডিত হন. তাহারা যখন তাহাদের 
পোষাকী স্বভাবটী অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ-ধারী দীড়কাকের ন্যায় সাজান 
পুচ্ছগুলি হইতে বঞ্চিত হ'ন, তখনই গর্বপর্ধতের উচ্চতম শিখর 
হইতে ‘ভৃগুপাত’ করিয়া অপমৃত্যু লাভ করেন। তখন ধাহাদের 
মুখে এত প্রশংসা ও বন্দনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের 
মুখেই নিন্দার স্রোত: শতধারে প্রবাহিত হয়। সুতরাং এরূপ 
সাময়িক উচ্ছাসপূর্ণ নিন্দা € বন্দনার অধিক মূল্য না দিয়া ক্রম- 
পথে চলাই সাধারণ জীবের মঙ্গলের উপায়। 

অনেক সময় অতিশয় হুদ্দৌব্ধল্য-পীড়িত বাঁ জন্ম-জন্মাস্তারে 
মহতের চরণে অপরাধী ব্যক্তি উন্নত অধিকারের প্রতি শৈথিল্য 
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প্রকাশ করে। সেইরূপ ব্যক্তি “এহে! বাহা আগে কহ আর” 
_ এই নীতির বিরুদ্ধ আর একটী বিকৃত নীতি গ্রহণ করি 
ভজনরাজ্যে ,গতিশীলতাকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। অপরাধ 
নিবন্ধন.ভক্তি-শৈখিল্য ও জাড্য হইতে এরূপ মনোভাবের উদয় 
হয়। আবার নিজ প্রকৃত অধিকারকে ‘এহো| বাহ্য’ বলিবার 
আনুকরণিক চেষ্টা ও প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাজ্ঞ। হইতে আপনাকে 
উচ্চতম স্তরে স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা হয় । 

মোট কথা, কোনভাবেই মহতের বিকৃত অনুকরণ করা উচিত 
নহে। অনুকরণের দ্বারা কি চিন্তরাজ্যে, কি বাহা আকারে, কোন- 
টীতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। কাকের পক্ষে ময়রপুচ্ছ ধারণ 
করিয়া নিজেকে কৃত্রিম শোভার শোভিত ও কৃত্রিম নৃত্যপরায়ণ 
করিবার প্রচেষ্টা অপেক্ষা যদি কোনও মহৎ তাহার স্বৈরিণী কৃপার 
বশবর্তী হইয়া কাককে ‘গরুড়' করেন, তবে সেই স্বাভাবিক 
গোভায় শোভিত হইবার জন্যই অপেক্ষা করা মঙ্গলপ্রদ। কাক 
মনে করিতে পারে-_-গরুড় বৈকুণ্ঠের পাদ, আর ময়ূর শ্রীবৃন্দা- 
বনে শ্রীগোপীজনবল্লভ রাসরসনায়ক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী। প্রীখ্যা- 
সুন্দর নিজ মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিয়া গোপী-মগুলেরও মন 
মুগ্ধ করেন। হৃতরাং আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয় বস্তরই অনু 
করণ করিব।' বৈকু্-সেবক গরুড়কে এখন ‘এহে! বাহ’ বলিয়। 
বিষ্টাভোজী কাক পরিত্যাগ করে এবং কৃত্রিমভাবে শিখিগুচ্ছ 
ধারণ করিরা নৃত্য আরম্ভ করে। কিন্তু নিষ্ঠাভোজন যাহার নিতা 
স্বভাব, সেই বায়স বা সারমেয় তাহাদের পোষাকী স্বভাব বেশী 


‘এতে! বাহ্য আগে কহ আর” 
দিন রক্ষা করিতে পারে না। আর বিয়-বিষ্ঠাভোজী হইলেও 
যে ব্যক্তি স্ববদ। আম্মধিকার প্রদান করিতে করিতে মহতের 
কুপাঁকাদ্থিনীধারার দাত হইবার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাকে 
নয়ত কোন মহৎ অবাচিতভাবে কৃপা করিয়া গরুডের সেবাময় 
ভাবে উদ্ধদ্ধ করিতে পারেন। তখন যদি হলাদিনী-শক্তির 
কোন সর্বশ্রেষ্ঠ দূতের কূপ! অর্জন করিবার যোগ্যতা থাকে, 
তখন শ্রীবৃন্দাবনের সেবকগণের গণে গণিত হইবার সৌভাগ্য 
হ্য় । যীহার সেই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণের 
| মন্তকের উপরে আরোহণ করিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়তম সেবকগণের শ্রীপাদপদ্ুপরাগ যে ভূমিতে পতিত হয় 
দেই রজের লোভে সেই ভূমিজাত কোন তৃণগুল্মলতা হইবার 
' আকাজ্ষারই উদয় হইয়া থাকে। শ্রীত্রজের তৃণগুক্মলতাকে 'এহো 
বাহ” বা নিয়স্তরের বস্তু মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় শোভিত 
শিথিপুক্ষকে উচ্চতম স্তরের বস্তু বলিবার জড়ভেদ-কল্পনাময় 
অপরাধ তাহার হৃদয়ে উদিত হয় না। 

যিনি শ্রীরাম-রায়কে “এহো বাহা, আগে কহ আর'-- 
এই উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি তৃণাদপি নুনীচেন' শ্লোকের 
শিক্ষক। সেই ‘তৃণাদপি স্ুনীন' শব্দে দৈন্য : বৃক্ষ মপেক্ষ সহিষ্ণু 
শব্দে অহিংসা ও পরোপকার-বৃত্তি, ‘অমানী’ শব্দে আত্মলজ্জা অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠাশাত্যাগ, 'মানদ’ শব্দে সৰ্ব্বত্ৰ নিজ ইষ্টদেবের বৈভব- 
দর্শনে সমস্ত ভুতের প্রতি সম্মান বুঝায়। এইসকল লক্ষণে দন্ত- 
| তা অর্থাৎ কাপট্যহীন আবেশ-যোগ্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। 
| “হো বাহ, আগে কহ আর”_ এই উক্তির মধ্যে সর্বপ্রকার 


২৮৮ গৌড়ীয়-গ্রবন্ধমাল! 


কাপট্য-বর্জন ও উত্তরোত্তর শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানময় আবেশের কথা 
অনুস্যাত আছে। যাহার হৃদয়ে সেই আবেশবর্ষ্বের ক্র মা 
না, অথচ যিনি “এহো বাহা, আগে কহ আর” বুলি উচ্চারণ 
করিয়া তাহার অধিকারোচি ত-সাধনকে উড়াইয়! দেন, তিনি 
অৰিকার-লজ্বন- হেতু ভক্তিপথ হইতে অবশ্যই ভর হইয়া পড়েন 


2 তায... 


"দিল, ওর “দমাগ, 


“দিল” এই ফার্সী শব্দের অর্থ 'হৃদয়', আর 'দিমাগ! 
এই আরবী শব্দের অর্থ 'মস্তিক'। দিল. হৃদয়) রুচির আধার 
ও দিমাঁগ (মস্তিক্চ) বিচারের আঁধার | বিমুখ জীবের উন্মুখতা- 
লাভের ছুইপ্রকার পথ--(১) বিচার প্রধান পথ ও (২) রুচিপ্রধান 
পথ। অজাতরুচির পক্ষে বিচারপ্রধাঁন মার্গ। রুচিপথে মহতের 
চরণে অপরাঁধ থাকিলে বিচারপ্রধান পথের প্রতি প্রবণতা হয়। 
মল ভেদক ও রুচিবন্ধন্ত হরীতকীকে কষার ও তিক্ত বোধ করিয়া 
পরিত্যাগ করিলে পেঁয়াজের খোসা ছাঁড়াইবার প্রবৃত্তি হঃ! 
খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে চরমে কোন বাস্তব বস্তই পাঞ্জা 
যায় না; কেবল সমরক্ষেপ ও পরিশ্রন সাও হয়, হস্তও দুর্গ 
হইয়া পড়ে। 





০০৯ 





‘দল! উর “দিমাগও ২৮৯ 


যাহার সন্তাতে সকলের সন্থা- যাহার অসন্তাতে সকলের 
সন, তাহাই হৃদয়৷ হৃদয় থাকিলে প্রাণীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
সচেতন থাকে, হ্ৃংপিপু বন্ধ হইয়া! গেলে মৃত্যু হয়। হৃদয়ের কথা 
সমস্তই অন্বরমুখী, আর মন্তিক্ষের কার্য কেবল অতন্নিরসন, 
এইজন্য তাহা ব্যতিরেকমুখী ৷ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! বন্ধ হইয়া গেলে 
সন্তিক্ষ সম্পূর্ণ হুন্থ থাকিলেও মৃত্যু অনিবার্ধয; আর মস্তিষ্ক 
বিকৃত হইলেও যদি হৃদয়টি সুস্থ থাকে, তাহা হইলে মৃত্যু ত’ 
হয়ই না, পরন্ত কোন না কোনদিন মস্তি্কের বিকৃতিও দূর হইতে 


| গারে। 


স্বভাবের আধার _ হৃদয় : আর বিচারের আধার-_মস্তিফ। 
হৃদয়ের স্বভাবের নান “রনি বা ‘প্রীতি’ ৷ হৃদয়স্থ হওয়াকেই 
'কুটস্-অবস্থাঁ বলে। চুমু ব্রহ্মা কেবল মস্তি বা মনীষার 
দ্বারা বেদবিচাঁরে সমর্থ হন নাই । তাঁহার মন্তিক্ষ চতুষ্টয় থাকিলে 
কি হইবে, তিনি বেদের সমগ্র তাংপর্য্য মস্তিক্ষে আলোড়ন ই 
করিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। কুটস্থ বা হৃদয়ন্থ হইয়াই 
স্ৰীহহিতে রতিপ্রদ ভক্তিযোগাখ্য বস্তু নিশ্চয় করিতে পারিতেন। 
“ভগবান্‌ ব্রহ্ম কাংস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্ মনীষয়া। 
তদধ্যবস্তং কুটস্থো রতিরাত্মন্‌ যতো ভবে; 1৮ 
( শ্রীভা ২৷২৷'৪ ) 
ভগবান্‌ ব্ৰহ্মা কুটস্থ অর্থা২ হৃদয়স্থ বা একাগ্রচিত্ত হইয়া 
সকল বেদশীস্ত্র স্বীয় মনীষার দ্বারা তিনবার বিচারপূর্ববক যাহা 
হইতে শ্রীহরিতে রতির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তি যোগাঁখা বস্ত 


১৯০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


নিশ্চয় করিয়াছিলেন । এই শ্লোক হইতে জান। যায় যে কটগ 
বা হুদয়স্থ না হইলে কেবল মনীষার দ্বারা সকল জীবজগতের 
পিতামহ চতুর্মুখ ব্রন্মাও বেদশাস্ত্ের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে 
পারেন না। ব্রহ্মার মস্তি চারিটা ব৷ বহু, কিন্তু হৃদয় একটি। 
মস্তিক্ষ-চতুষ্টয় বাঁ অনন্ত মস্তি সেই এক হৃদয়ের অধীন হইয়া 
বেদের তাৎপর্যা যে ভক্তিযোগ, তাহ! নির্ণয় করিয়াছিলেন) 
অতএব হৃদয়ের অনুগত মস্তি ্কই তব্ব-নির্ঁয়ে সমর্থ । শ্ত্রীমন্তাগ 
বতের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 

“তেনে ব্ৰহ্ম হুদা য আদিকবয়ে মৃহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ।” 

সেই স্বরাট লীলা-পুকধোন্তম ভগবান্‌ ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃি 
প্রবর্তন করিয়া হৃদয়ের দ্বারা তত্বস্তু বাঁ বেদ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন । হৃদয়ের দ্বারাই তত্বস্তর প্রকাশ হয়। মস্তিষের 
দ্বারা, মনীষার দ্বারা, বিচারের দ্বারা তত্ববস্তু নির্ণয় করিতে 
গেলে ব্রঙ্গাদির ন্যায় স্ুরিগণও মোহগ্রস্ত হন। 

মস্তিষ্কের দ্বারা অতন্নিরসনপুর্র্বক জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হইতে 
পারে, আর হৃদয়-দ্বারা বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব বা সাক্ষাংকার 
লাভ হয়। মস্তিক্ষের পথে অতন্সিরসনপুরর্বক যে জ্ঞান, তাহ 
ক্ষুরের ধারের উপরে ভ্রমণ করিবার বুদ্ধির স্যায় বিপজ্জনক। 
মস্তি ও হৃদয়ের মিশ্রণে পরমাত্মোপাসনা-যোগের উৎপন্তি। 
কর্ম্মাপণ করিয়া বা ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া ইন্দিয়ের অধিষ্ঠাত 
যে পরমাত্মা, তৎপ্রতি বিমুখ বা বিপথগামী ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে 
প্রত্যাহার করিতে করিতে হৃদয়স্থ বা কুটস্থ পুরুষের দিকে 


6 গল ৫ ক 
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একমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রাজযোগ। এইরূপ চেষ্টায় 
 কৃত্রিমতা ও মস্তিক্ষের কার্যা আছে; কিন্ত ইহার মধ্যে ধ্যান ও 
| ধারণারপ ভক্তির একটু সামান্য মিশ্রণ থাকায় অর্থাং তাহা ভক্তি- 
| বিশেষ হওয়ার যোগ ফলদায়ক বা মুক্তি-দায়ক হয়। ভক্তির 
আঁকার ধ্যান, গ্রুবানুপ্মৃতি ও সমাধির অধীন না হইলে পরমাত্মার 
উপাসনা কার্ধাকরী হইতে পারে না। পরমাত্মা উপাসক হৃংকমলে 
অনুষ্ঠমাত্র পুরুষ বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু যিনি গীতার পরিভাষায় 
| ‘অধিযজ্ঞ পুরুবোত্তম" এবং শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম-নারায়ণীয়ে 
মহাত্মা বলিয়! উক্ত হইয়াছেন, তাহারই ধ্যান করেন । 
“কেচিং স্বদেহান্তহ্ব দয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তুম ৷ 
চতুর জং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ,-গদাধরং ধারণয়া ম্মরস্তি॥” 
( শ্ৰীভাঃ ২২৮) 
কোন কোন যোগিপুরুষ স্ব-স্ব দেহের অত্যন্তর্থ 
হৃদযুগহৰরে বিরাজিত চত্ুভূজি, শশ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্‌ তর্জনী-অন্ুষ্ঠের 
বিস্তার-প্রমাণ পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন। পর- 
মাত্বোপাসক মহাত্মার ধাম বা তদ্রপ-বৈভবের উপলদ্ধি না করিয়া 
ংকমলেই তাহাকে ধ্যান করেন। এই ধ্যানে ভক্তির আঁকার 
আছে আবেশ আছে। ধ্যান হৃদয়ের দ্বারাই হয়, মস্তিক্ধের 
দ্বারা হয় না । 
ব্ৰহ্মা স্বয়ং মোহহীন হইয়াও যখন বিশ্ব-বিমৌহন শ্রীকৃষ্ণকে 
যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, তখন বৈশারদী বিষ্ণুমাঁয়ার 
প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইলেন। যেরূপ থগ্ভোতের আলোক স্ত্যা- 
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লোকের নিকট তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকুষ্টা মায়া মহাপুরুবের 
প্রতি প্রযুক্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না, পরন্থ নিজেরই 
সামর্থ্য নাশ করিলেন । ব্রচ্গা ব্রজবনে ক্রীড়াশীল শরীফের 
গো-বৎস ও গো-পালকগণকে অন্যত্র লইয়া গিয়া স্বয়ং অন্তত 
হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গোবংস ও গোপবালকরূপে প্রকাশিত হইয় 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা মানবের এক বংসর পরে পুনরায় 
সেই বনে আসিয়া দেখিলেন--শ্রীহরি পূর্বেররই ন্যায় গোপবালক 
ও গোঁবংসগণের সহিত ক্রীড়ারত আছেন। তখন তিনি চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, _“গোকুলে যে-সকল গোপবালক ছিল, আমি 
গোবংসগণের সহিত তাহাদিগকে মায়াশয্যায় শায়িত করিয়া 
রাখিয়াছি। তাহারা আজ পর্যন্ত উিত হয় নাই। কিন্তু আমার 
মায়ায় মোহিত বালকগণের অতিরিক্ত, তাহাদের সমসংখ্যক এই 
সকল বালক এখন কোথা হইতে আসিয়া একবংসর যাবং 
আকষ্জের সহিত বিহার করিতেছে? ব্রহ্মা এইরূপে বহুকাল 
চিন্তা করিয়াও কল্পিত ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশিত বালকগণের মধ্যে 
কাহীরা সত্য ও অসত্য, তাহা কোনরূপে জানিতে সমর্থ হইলেন না। 
যখন মস্তিক্ষটতুষ্টয়ের মনীষা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত: গ্রস্ত হইয়া পড়িল, 
তখন ব্রন্ধা হৃদয়ের দ্বারা শরণাগত হইয়া মস্তিষ্কের বিচারগথ বা 
অতন্নিরসনের পথকে নিন্দা করিতে করিতে প্রীতির আধার 
হৃদয়ের যে অকৃত্রিম-্তক্তিযোগ, তাহারই মহিমা কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। 





টি... 


‘দিল’, ওর “দিমাগঃ খে 
‘জ্ঞানে প্রয়াসমুদপান্ত নমস্ত এব 
| জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ভাম। 
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগ তাং তনুবাজ্মনোভি- 
হেঁ প্রারশোহজিত জিংতাহপ্যসি তৈজ্িলাকণা, ৷” 
( শ্ৰীভাঃ ১০1১ ৪1৩) 
মস্তিক্ষের বৃত্তি যে জ্ঞান, তাহাতে প্রয়াস অল্পমাত্রও না করিয়া 
দাধুগণের নিবাসে অবস্থানপূর্বাক তাহাদের শ্রীমুখ হইতে স্ব 
(নিত্য প্রকটিত আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা কর্ণা- 
লিতে পান করিয়া ধাহারা সেই শ্রুতিগতা কথাকে বিশেষভাবে 
কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সৎকার পূর্বক জীবনধারণ করেন, 
যদিও তাহার! অন্য কিছুই না করেন, হে অজিত! আপনি 
ব্রিলাকের অন্য সকলের দ্বারা অজিত হইয়াও তাহাদের দ্বার! 
বশীভূত হন অর্থাৎ প্রীতির আধার হাদয়ই আপনাকে বশীভূত 
[করিতে পারে, জ্ঞানের আধার মস্তি পারে না। মস্তিষ্ক দ্বারা 
ভালবাস! যায় না, হৃদয়ের দ্বারাই ভালবাসা যায়। এই প্রতি 
| ৰিশ্বিত জগতেও মাতা যে পুত্রকে ভালবাসেন, কান্তা যে কীন্তকে 
| ভালবাসেন, তাহাতে মন্তিক্ের ক্রিয়া নাই। বিচার করিয়া ভাল- 
|বামা যায় না। ভালবাসা হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি। প্রীত্রহ্গা 
শ্রকষ্কে আরও বলিতেছেন, - 
| 'শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো 
ব্রিশ্ঠাপ্তি যে কেবলবোধলব্য়ে । 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে 
নাহ্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্‌।”  (প্রীভাঃ ১০১৪৪) 
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ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ হৃদয়ের অ 


শর 
ব্যতীত কেবল মস্তি্কের দ্বারা তত্ববস্ত জানা যায় না। 


সরোবর 
হইতে নির্গত নিঝ'রসমূহের মত যে ভক্তি হইতে বর্ম, অর্থ, কাম 


ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থসমূহের নিম হয়, এইরূপ নিখিল-মঙ্গল- 
জননী তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া ধাহারা! জ্ঞানসাধানর 
জন্য যত্ববান হন, তাহাদের কেসলমাত্র ব্লেশই ফলরূপে লাভ হই 
থাকে। যেমন অল্প পরিমাণ ধান্য ত্যাগ করিয়া আন্তকেণহীন 
স্থল-ধান্তাভাসরাশি যাহারা অবঘাত করে কুটিয়া থাকে :, তাহা- 
দের যেমন কোন ফল অর্থাৎ তওুল লাভ হয় না, কেবল ফলব্নাগ 
হাতের বেদনাই হয়, সেই প্রকার যাহার! ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া 
কেবল-বৌধ-লাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদের কেবল 
তপস্তাদি শ্রমই লাভ হইয়া থাকে । 
শ্রীরন্গা শ্রীকৃষ্ণকে আরও বলিলেন যে, শাস্ত্রে যে মধো মধ্য 

জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানও ভক্তির অন্তভূক্িরূপে 
লাভ করিতে পারা যায়। কেবল জ্ঞান স্বতন্্ভাবে পাইবার 
সম্ভাবনা নাই । এইজন্য গ্রীবন্ধা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়। বলিতে- 
ছেন, 

“পুরেহ ভূমন্‌ ! বহবোহপি যোগিন- 

স্বদপিতেহ] নিজকর্ম্মল্ধয়া ৷ 

বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়। 

প্রপেিরেহঞ্জোহচ্যুত ! তে গতিং পরাম্‌ ৷” 

(শ্ৰীভাঃ .১০৷১৪৷৫ ) 


০০০০৮ 
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হে ভূমন্‌! আপনি স্বরূপে ও গুণে পরিপূর্ণ-ভগবংস্বরূপ ; 
| রঙ্গ শ্বরূপে পূর্ণ বটে, কিন্তু গুণ-রহিত। এই পৃথিবীতে পূর্বে 
অনেক মহাত্মযোগিগণ রাশি-রাশি যোগসাধনে জ্ঞানলাভ করিতে 
[না পারিয়া, পরে তাহাদের লৌকিক ও নিজ নিজ কর্ম্মসমূহ 
| আগনাতে অপ্পণপুর্ববক তংকফলে মহৎকৃপায় ভগবতকথায় রুচিরূপা 
ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; আবার কথোপনীতা অর্থাৎ ভগবৎ- 
 কথা-প্রভাবে ভগবৎসান্িধাকাঁরিণী পুনরায় কথনীয়া রুচিরূপা 
| অর্াং কীর্তনীয় শ্রীভগবানে রুচি অর্থাং আবেশমযী ভক্তিদ্বারাই 
দুখে আত্মতন্ব হইতে আরম্ত করিয়া শ্রীভগবন্তত্ব পর্য্যন্ত উপলদ্ধি 
পূর্বক আপনার গ্রীতিমাধুরধ্যান্ুভবরূপ পরমান্তরঙ্গা গতি বা 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । 

“তত্তেহনুকম্পাং স্ুলমীক্ষমাণো 

ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্‌ ৷ 

হৃদ্বাগ বপুভিবিদধন্নমস্তে 

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥? 

(শ্ত্রীভা ১০৷১৪৷৮ ) 
অতএব যে ব্যক্তি নিজোপাঞ্জিত কর্ম্মফলরূপ পাধিব স্ুখ- 
। ছধ ভোগ করিতে করিতে তাহাকে তোমার কৃপার ফলরূপেই 
| জানিয়! হৃদয়, বাক্য ও কায়ের দ্বারা সব্বতোভাবে নমস্কার 
1 বিধানপু্বক জীবনধারণ করেন, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি 
| ও তোমার পদসেবা__ এই আনুষঙ্গিক ও মুখ্য ফল-ছুইটিতে দায়- 
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ভাগী হন। পুত্রের দাঁর প্রাপ্তিতে যেরূপ জীবনই কারণ, তদ্রুপ 
ভক্তেরও জীবন মর্থাৎ ভক্তিমার্গে স্থিতিই কারণ! 
“তথাপি তে দেব ! পদাম্বজদ্বয়- 
প্রসাদলেশান্ুগৃহীত এব হি। 
জানাতি তন্বং ভগবন্মহিয়ে। 
ন চান্ত একোইপি চিরং বিচিন্বন্‌ ॥” 
( শ্ৰীভা ১১৪২১) 
হে দেব! হে ভগবন্্‌ ! জীবাত্মার যে বন্গাম্ুখান্থু ভব, তাহাও 
কেবল আপনার ভক্তিলেশের দ্বারাই হয়, অন্ত উপায়ে হয় না। 
যদিও শুদ্ধ জীবাত্মা মায়! ও মায়িক-অংশ-বিচ্যুত, তথাপি আপ- 
নার শ্রীচরণকমলের কৃপালেশে অনুগৃহীত জীবাত্ই আপনার 
মহিম-শব্দ-বাচ্য যে ‘ব্ৰহ্ম’, তাহার তত্ব জানিতে পারে । আপনি 
মৎস্তদেবরূপে বলিয়াছেন যে, আপনার মহিমাই “পরব্রক্মা'-সংজ্ঞায় 
সংজ্বিত এবং আপনার দ্বারাই অনুগৃহীত ; আপনি ভগবংঘ্বরূপে 
অন্ধগ্রাহক এবং আপনার মহিমারূপ পরব্রহ্ধ আপনার অন্ধুগৃহীত 
অধীন তন্ব। যে জীব আপনার কূপালেশের দ্বারা অন্ুগৃহীত 
নহে, এরূপ কেহই দীর্ঘকাল বন্ুণাক্ত্রাভ্যাস, যোগাভ্যাস জানা" 
ভ্যাসাদির দ্বার! ব্রহ্মত্ব বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। 
"তদন্ত মে নাথ স ভূরিঙাগো 
ভ'বহত্র বান্ত্র তু বা তিরশ্চাম্‌। 
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং 


ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্‌ ॥” 
(শ্ৰীভা ১০১৪ ৮) 


“দিল, ওর দিমাগও বৃহ 


হে নাথ! এই ত্ৰহ্ম্গন্মেই হউক, কিংব! পশুপক্ষী প্রভৃতির 
[মধ্যে বা নি প্রভৃতি জম্মেই হউক, যাহাতে আমি 
আপনার নিজ জনগণের সেবকের অন্যতম হইয়া আপনার শ্রীচরণ- 
কমল সেবা করিতে পারি, আমার সেইরূপ মহাভাগ্য লাভ 
জৰ 
“তন্তু রিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং 
যেগাকুলেহনি কতমাভ্বিরজোহভিষে কম্‌! 
ঘজ্জীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্‌ মুকুন্দ- 
ূ স্গ্াপি যৎপদরজঃ শ্রুতিযুগামেব ৷” 
( শ্ৰীভাঁঃ ১০ ১৪1৩৪) 
| জগতের এশ্বর্ষযপ্রাপ্তি বা স্থখৈশ্বধ্যোত্তর মুক্তিকে আমি 
{ জলাঞ্জলি দিয়াছি। “কিরূপে শ্রীত্রজবা সিগণের চরণধুলি লাভ 
হয়’ ইহাই আমার একমাত্র ভাবনার বিষয়। এইজন্য আমি 
শ্রীববন্দাবনে কৌন কোমল তৃণ-ুর্বাদির-জন্ম প্রার্থনা করি। 
আপনার প্রিয়সখাদি ব্রজবাসিগণ যদি কখনও সেই কোমল তৃণা- 
দির উপর তাহাদের ব্রীচরণকমল বিন্যাস করিয়া ষথেচ্ছায় বিচরণ 
করেন, তখন আমি ধন্তাতিবন্য হইব! কিন্ত সেইরূপ অতি দুর্নভ 
| বিষয়ে লোভ করিবারই বাঁ আমার কি যোগ্যতা আছে? অতএব 
| আমি জ্রীবৃন্দাবনের তৃণ-জন্মের আশাও পরিত্যাগ করিয়া স্বযোগ্য 
অন্ত একটি বর আপনার নিকট প্রার্থনা করি। গোকুলে অথবা 
গোকুলনগরীর প্রান্তে হাড়ি, ডোম বা অন্ত কোন নীচজাঁতির 
টরণরজোইভিষেক যেখানে হয়”এইরূপ কৌন স্থানে শিলাপীঠাদি 





২৯৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল| 


কোন জন্ম যেন আমার হয় । যদি বলেন,_-রীব্রজবাগিগণের 
এইরূপ মাহাত্রোর কি কারণ এবং জগৎপুজ্য জগংঅ্রটা পরমেঠী 
তোমার গোকুলস্থ নীচজাতিগণের পদধুলিতে নিলজ্জের ন্যায় 
এইরূপ লোভেরই বা কারণ কি?" তদুন্তরে বলিতেছি,_ মৌন 
সৌন্ব্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌ - যাহার শ্রীযুখে সর্বদা কু্পৃ্ 
বং হাস্ত বিরাজিত, সেই শ্রীমুকুন্দের মন্দহাস্তাই ্ীব্রজবা সিগণের 
একমাত্র জীবাতু ; ভোজন-পানাদি তাহাদের জীবনোপায় নহে। 
অধিক কি, ল্রীবজবাঁসিগণের পদরজঃ অনাদিকাল হইতেই অগ্ঠাপি 
নিখিল বেদের-শিরোভাগ উপনিষংসমূহ কেবল অনুসন্ধান করিতে, 
ছেন, কিন্ত লাভ করিতে পারেন না। আমি ত আর শ্রতিসমূহ 
হইতে অধিক নহি; সুতরাং শ্রতিগণই ধাহাদের শ্রচরণরজের 
কাঙ্গালিনী হইয়াছেন, তাহাদের শ্রীচরণরজঃপ্রাপ্থির লোভ করিতে 
আর লজ্জা কি? অতএব হে নাথ! আমি ব্রজবাসিগণের 
অন্ুগামিত্ প্রার্থনা করি। আমাকে রাগান্থুগাধৃতান্ধিতে নিম- 
জ্জিত করুন,_- ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা । 

শ্রীবরন্ষা মস্তিষ্কের দ্বারা__মনীষার দ্বারা ভাগবত-তত্ব বিচার 
করিতে গিয়া তাহার মনীবাজাত মায়ার কবলে মায়াধীশ 
ভগবানকে কবলিত করিতে চেষ্টা করিয়া, যখন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য 
হইয়া নিজেই মোহিত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মস্তিষ্কের 
সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রীতির আধার যে হৃদয়, দেই 
হৃদয়ের সমগ্রতার দ্বারা__প্রাণকোটীর দ্বার! একমাত্র হবদয়ব্ত 
ব্রজবাসিগণের হৃদয়েশ্বর, হৃদয়রাজ, হাদয়-সর্ববন্থ। হৃদয়ব্ণড 


‘দিল’! ওর ‘দিমাগ’ ২৯৯ 


ধৃদয়-দেবতা শ্রীমুক্ন্ৰের সেবায় লৌলাবিশিষ্ট হইলেন। ক্রুতিও 
[এই হৃদয়ের মন্ত গান করিয়াছেন_- 
| “এবোহণরাস্থা চচেতস! বেদিতব্য:” (মুণ্ডক ৩1১1৯ )। 
হৃদয়ের মধো বিচিত্রতা বা বিলাস আছে, মস্তিষ্কে বিলাস 
নাই । মন্তিক একটা দিক্‌ বোঝে অর্থাৎ ‘নেতি, নেতি’ করিয়া! 
নর্ধবশেষে পেশীছাইতে চায় । এইজন্য ব্রহ্মা শ্রীভগবান্কে 
বলিলেন“ হে ভগবন্‌! আপনার যে মহিমস্বরূপ ব্রহ্ম, তাহার 
দ্রান আপনার শ্রীপাদপদ্নের প্রসাদের লেশে অনুগৃহীত হইলেই 
লাভ হয়।” অনাদি-অনন্তকাল বিচার করিয়া ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ 
'করাযায় না। হৃদয়ের অদীন মন্তিদ্ক বা মনীবাই সত্য বস্ত 
উপলদ্ধি করিতে পারে | এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন” 
“এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্ননীষা চ মনীধিণাম্‌। 
ঘং সত্যমনৃতেনেহ মর্তোনাপ্পোতি মামৃতম্‌ ৷” 
| (শ্ৰীভাঃ ১১৷২৯৷২২ )। 
| আমার ভজনই বুদ্ধি' অর্থাৎ বিবেক, “মনীষা” অর্থাৎ চাঁতু- 
খোর ফল। সত্য ও অনৃতন্থরূপ আমাকে অসত্য, মর্ভা, বিনাশী 
মদেহের দ্বারা এই জনেই যে লাভ করা যায়, তাহাই বুদ্ধিমদ- 
 ক্তিগণের যথার্থ বুদ্ধি এবং মনীধিগণের প্রকৃত মনীষা 
|. কুচিপ্রধান-পথে যে নিচার নাই, তাহা নহে। রুচির 
মধোই বিচার অন্তত ক্ত কিন্তু কেবল বিচারের মধ্যে রুচি না 
| থাকিতে পারে। বিচার-জিনিষটা অবাস্তব, আর অনুভব বা 
| আাস্বাদন-জিনিষট। বাস্তব । মিছরির বিচার করা অপেক্ষা মিছরির 








তর গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


আধ্বাদনে অধিক বাস্তবতার উপলদ্ধি বা সুখানুভব হয়; কেবেল 
সুখান্থীভব নয়, মিছরির সমগ্রতা বা সন্তার এবং আস্মাদকের 
সমগ্রতা ও সন্তার সার্থকতা সম্পন্ন হয়। বুদ্ধির দ্বারা ব্ৰহ্মানন্দেরও 
নিরূপণ হয় না, প্রেমানন্দ ত’ দূরের কথা। এইজন্যই তৈত্তিবীযো, 
পনিবং প্রজাপতির আনন্দ-পর্ধযন্ত মস্তি বা মনীষার দ্বার| 
পরিমাণ করিয়া পরে বলিলেন, = 
“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।” (তৈঃ ২৯।১) 
অর্থাৎ ত্রক্মানন্দের পরিমাণ না পাওয়ায় যাহা হইতে মনের সহিত 
বাক্য নিবৃত্ত হয়। 
হৃদয়হীন মস্তিষ্কের দ্বারা এই জগতে যেইরূপ মৃত্যু অনিবার্য, 
তদ্দপ হৃদয়হীন অর্থাৎ প্রীতিহীন মস্তিক্ষ অর্থাৎ বিবেক বা জ্ঞানের 
অনুশীলনের দ্বারা পতন অনিবাঁধ্য। 
শ্রীপৃথুর প্রতি জ্ঞানোপদেশের পর শ্রীসনংকুমার বলিলেন, 
“যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা 
কম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ৷ 
তদন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োইপি রুদ্ধ- 
আোতোগণাস্তমরণং ভজ বান্ুদেবম্‌॥ 
কৃচ্ছো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশীং 
ষড়বর্গনক্রমস্থখেন তিতীরষন্তি ৷ 
তং ত্বং হরের্ডগবতে| ভজনীয়মজ্িং 
কৃত্বোড়.পং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্‌ ৷” 
( শ্ৰীভাঃ ৪৷২২৷৩৯-৪* ) 


| 
| 
| 
| 
| 





‘দিল ওর দিমাগ’ as 


বাহার পাদপন্স্থিত অঙ্গুলি-কান্ডির স্মরণপ্রভাবে) সাধুগণ 
কর্দমগথিত অহঙ্কাররূপ হৃদরগ্রন্থিকে অনাাসে ছেদন করিতে সমর্থ 
হন, কিন্তু যাহার! নিবিববযবুদ্ধি ও ধাহার। ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় 
হইতে প্রত্যান্ৃত করিয়াছেন, এইরূপ যোগিগণও  নিজচেষ্টায় 
তদ্রুপ কললাভে সমর্থ হন না, সেই শরণ্য স্ত্রীবান্মদেবকেই ভজন 
কর। যাহাদের কামাদি বড়বর্গসঙ্কুল তবার্ণবো ভুরণের ভেলা 
ব্লীপরমেশ্বরের পাঁদপদ্ম নহে অর্থাৎ যাহার! শ্রাভগবানে শরণাগত 
নহে, সেইরূপ যোগিগণ মহাক্রেশকর উপায়ে পরম আয়াসে ভব- 
সাগর উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী হইলেও তাহাতে অসমর্থ হয়। 
অতএব হে রাজন্‌! তুমি একমাত্র ভজনীয় নরীভগবৎং পাদপদ্কে 
নৌকারূপে স্বীকার করিয়া-ব্যসনরূপ দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হও । 
ভক্তিবিরহিত যোগিগণ ভবসমুদ্রোত্তরণের ইচ্ছা করেন মাত্র, কিন্ত 
উত্তীর্ণ হন না । 

যাহার! কেবল মস্তিষ্কের বিচার-ছারা ব্রহ্মদ্ছান লাভ করেন, 
তাহাদের সেই জ্ঞান সত্বগুণ-সম্বন্ধে আবিভূতি হইয়া থাকে, তাহা 
নিগুন নহে। ভগবদ্ুক্রগণ শ্রীভগবানে পরাখ্যা ভক্তির পরিকর- 
রূপে ব্রহ্ম নুভব করিয়ী থাকেন, এইজন্য তাহা নিগুণ। যাহা 
ভগবৎপ্রদাদ বা ভগবং ও ভাগবত-কুপা-শক্তিসঞ্জাত নহে, তাহা 
নিশ্চয়ই নিগুণ নহে। নির্ভিদ-্রঙ্গান্ুভবরূপ মোক্ষ ব্রীভগনানের 
প্রসাদ হইতে উখিত নহে; যেহেতু, ধাহারা শ্রীতগবানকে 
দ্বেব করিয়া থাকে, তাহারাও শ্রীহরির হস্তে নিহত হইয়া 
সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করে। সুতরাং যাহ! ভগবদ্িদ্বেবিগণের প্রাপ্য, 
দেইটি কিরূপে সাধকগণের সাধন-তুষ্ট শ্রীতগবানের প্রসাদ বা 


উর গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


অনুগ্রহ হইতে পাবে? অধিক কি, জ্ঞানিগণের আদি গুরু চতুঃ- 
সনাদিও সেই অভেদত্ৰহ্মান্ুভবাত্মক মোক্ষকে ভগবং-প্রসাদ 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই, শ্রানারদ, শ্রীউদ্বব, প্রা প্রহ্লাদ, শ্রী কব, 
শ্রীপুথু, শ্রীঅন্বরীব__এই সকল পরমবিভ্ঞ ভক্তি-রসিকগণ ত’ 
স্বীকার করেনই নাই। নিখিল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির প্রবর্তক 
শ্রীভগবান্‌ ; স্থৃতরাং তাহারই সুখানুসন্ধানোদ্দেশ্যে প্রযোজিত 
যে জ্ঞান ও ক্রিয়া-স্বরূপা শ্রীহরিভক্তি, তাহা নিগুণ। অতএব 
প্রীতির আধার হৃদয়ের বৃত্তি আত্মবৃত্তি নিগুণ, কিন্তু মস্তিক্ধের 
বৃত্তি জ্ঞান-সগ্তণ। তবে যে জ্ঞান ভক্তিযোগ-সমদ্িত অর্থাৎ 
ভক্তির আন্গুগত্যকারী, তাহা নিগুণ, উহাই প্রীতির আধার 
হৃদয়ের অনুগত বিচাঁরেই শ্রীভগবানের সন্তোব-বিধানে সমর্থ । 
“যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোবণম্‌ ! 
জ্ঞানং যন্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম.॥” 

( শ্রাভী ১1০৩৫ ) 
এই সংসারে ভগবদাজ্ঞা-পালনরূপ প্রীণনরূপ যে বর্ম্মার্পণ 
বিহিত হয় ও সেই কর্মার্পণের ফলরূপ বে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই 
ভক্তিযোগের আশ্রিত অর্থাৎ অনুগত বা অনুচর ; ভক্তিযোগের 

সহচরত্হেতু এই জ্ঞান্‌ ভগবজ জ্ঞান, নির্ধিবশেব-জ্ঞান নহে। 
শরীপ্রহলাদের যে ব্রহ্মদর্শন বা অহংগ্রহোপাসনা-প্রতিমভাব 
দৃষ্ট হয়, তাহ| নিরির্বশেবজান নহে, তাহা অপ্রাকৃত ভুতশুদ্ধি_ 
জ্যোতির মধ্য দিয়া জ্যোতির্যন্তরস্থ চি বিলাসরূপ-দর্শন ৷ 
এলশ্ৰীজীবপ্রভু শ্বাভক্তিসন্দর্ভে (১৩৫ অনুচ্ছেদ) যে দ্বিবিধ 


“দিল্‌ ধর দিমাগ’, oS 
্াগ্জানের কথা বলিয়াছেন, তাহারই অন্যতমরূপে ভগবছুপাসক- 
গণের আন্বঙ্দিকভাবে যে ব্রন্গভ্ঞন _যাহা শ্রীভগবানে পরাখ্যা 
ভক্তির পরিকর, তাহাই শ্রীপ্রহ্লাদের ব্রজজ্ঞান।  শ্রীধরম্বামি- 
পাদ ধ্যানী বৈরাগি-সন্প্রদায়ের আচার্য্য । হৃদয়হীন মস্তিক্ষের দ্বারা 
বেজ্ঞানান্ুশীলনের চেষ্টা জ্ঞানি-সপ্প্রদায়ে চলিয়াছিল, সেই সম্প্র- 
দায়ের অর্থাৎ শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 
বিচার অবলম্বন করিয়া হৃদয়ের অনুগত মস্তিক্ধ অর্থাং ভগবৎ- 
নুখান্ুসন্ধান-ধ্যানরূপ ভক্তিযোগের আশ্রিত না অন্রচর যে জ্ঞান, 
সেইজ্ঞানেরই আদর করিয়াছেন । মস্তিকষে প্রীতি, ভাব বা রসের 
আবির্ভাব হয় না; হৃদয়েই প্রীতি, ভাব ও রসের আবির্ভাব হয়। 
শ্রুতিশান্দ্রেও ( তৈঃ ২৷৭৷১ ) শ্ৰীভগবান্কে 'রসো বৈ স:-এই মন্ত্রে 
রস-ম্বরূপণ বলিয়াছেন । সেই রসম্বরপের অনুভব মস্তিক্ষে হয় 
না, হৃদয়েই হয় । ইউ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, 

“ব্যতীতা ভাবনাবত্ম যশ্চমংকারভারভুঃ। 
হাদি 'নত্ববোজ্জবন্লে বাঢ় স্বদতে স রসো মতঃ॥! 
(শ্ৰীভ,র, সি, দঃ ৫ ল) 
ভাবনার পথ অতিক্রমপুর্ববক চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ 
যে স্থাঁয়িভীব শুদ্ধসত্ত পরিমাঞ্জিত উজ্জলন্দদয়ে আস্বাদিত হয়, 
তাহাই ‘রস’ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
ভগবন্তক্তগণ শ্রীভগবানকে 'হুদয়নাথণ 'হৃদয়রাজ', হুদয়েখর', 
| প্ৰাণনাথ’ 'প্রাণবল্লভ'--এই সকল নামেই সম্বোধন করেন) 
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মস্তি উত্তমাঙ্গ হইলেও কেহ তাহাকে 'মস্তিফনাথ' বা 'মস্তিফেখর' 
বলেন নাঁ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন-- 
“উদ্দিত তপন হইলে অস্ত, 
দ্রিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত, 
তবে কেন এবে অলস হই” 
না ভজ ভাদয়-ত্রাজে ৷” 
হৃদয়ের রাজা বা হৃদয়ের পতির ভজনই - গৌড়ীয়গণের 
ভজন । 'হৃদয়’ বলিতে এখানে হৃংপিণ্ড' নহে বা গাদেশ-পরিমিত 
অন্তৰ্য্যামী মহাত্মার আবাস-স্থানমাত্রও নহে; ‘হৃদয়’ বলিতে প্রীতি 
ও আবেশের আধার : যোগিগণের হৃংকমল হইতেও প্রীতির 
আধার সহঅ-কোটিগুণে ব্যাপক । এই হৃদয়ই প্রীতিমান্‌ আশ্রয্- 
তত্বের সমগ্র সন্তা। 
সাধক-অবস্থায় হৃদয় হইতে অভিরুচি ও সিদ্ধাবস্থায় স্নেহ বা 
প্রীতির আবির্ভাব হয়। নিরবচ্ছিন্ন অভিরুচি বা আবিষ্টতাই 
মনোগতি বা হ্বদরগতি। শ্রমভাগবতে এই অবিচ্ছিন্না মনোগতির 
কথা শ্রীকপিলদেব শ্রীদেবহতিকে এইরূপ বলিয়াছেন, 
"মব্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি স্ব্ব গুহাশয়ে। 
মলোগাতিন্রবি। চছুন্নী। যথা গঙ্গান্তসোহদুধো ॥ 
লণং ভাক্তযোগস্য নিগুণস্ত হাদাহৃতম্‌। 
অহতুক্যব্যবহিতা যা৷ ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥” 
(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১১-১২ ) 
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আমার গুণ-শ্রবণমাত্রেই অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অন্য কোন 
ন্ট সিদ্ধির অভিপ্রার়ে নহে, সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গার অভিসারের 
নায় সর্ধগুহাশয় আমার প্রতি যে বিবরান্তর-কর্তক অবিচ্ছিন্ন 
়গতি প্রকাশিত হর এবং লীলা-পুরুবোন্তমের প্রতি ফলানু- 
দন্ধানশৃপ্তা সাক্ষাংস্থরূপ! যে ভক্তি তাহাই নিপুণ, নিষ্ধাম স্বরূপ- 
দিদ্বভক্রিযোগের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে । 

‘আমি সমস্ত মাপিয়া লইতে পারি--এইরূপ আত্মন্তরিতা 
হইতে মস্মিঞ্কের বিচারের পথ বা আধ্যক্ষিকতার উদয় হইয়াছে; 
আর ব্বীয় অযোগ্যতাঁর তীব্র অনুভূতি হইতে রুচির উদয় 
হ্য়। কর্মকলের দ্বারা কাহারও মস্তি পরিক্ষার থাকে, কাহারও 
অন্ন মেধা থাকে ; কিন্ত হৃদয় কম্মফলের বাধ্য নহে। মহতের 
'মঙ্গ বা কৃপাফলে হৃদয়ের বৃত্তি প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধা _ হৃদয়ের 
গুণ। কাব্যে ‘সহৃদয়' বলিয়া একটা কথ! শুনা যায় অর্থাৎ 
মমঝদার যিনি, তিনি “সহ্ৃদয়'। আজ সমগ্র মানবজাতি হৃদয়- 
শৃ, তাই 3৮000০61091] বা মিলনের পথ পরিতীগ করিয়া__ 
শ্রুতির পথ পরিত্যাগ করিয়া analytical 19০০ ব1 বিশ্লেষণের 
পথে ধাবিত । 350)60০হ] বা মিলনের পথই সংহিতাঁর মত-_ 
বেদের মত। যাহা হিতের সহিত বর্থমানা, তাহা 'সহিতা" 
বা'সংহিতা'। এই সংহিতা বহুমুখীকে একমুখী বাঁ মিলন করায়, 
ইহাই 'যোগ'। বিভাগে অহিত; তাহা analytical process. 
 শ্ীনারায়ণের দিকে গতিতে যোগ - তাহা synthesis. Analy- 
দো, মতবাঁদই জগতের মত; তাহাতে জাতিতে জাতিতে 
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ভেদ, উদরের ভেদ, ভিটার ভেদ । Analysis involves 
predominance, synthesis involves service. যত অন্তৰ্য্যামি- 
দৃষ্টি কম হইবে, ততই উদরভেদ- বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে 
এই ভূ'ই-ভু'ড়ির ভেদবুদ্ধি হইতে যুদ্ধবিগ্রহ - প্রলয়-ভয়ঙ্করী 
রৌদ্রলীলা । 

Analytical mood প্রকৃতিকে তুলাপেঁজ! করিতে চায় 
প্রকৃতির মধ্যে যে আড়াল--যে গোপনীয়তা, তাহাকে নগ্ন করিয়া 
দেখিবার চেষ্টাই প্রকৃতির সন্তানের বেয়াদবি। প্রকৃতির পুত্র 
হইয়া প্রভুহ্ধকামী ভোক্ত পতি বা রুদ্রবৎ অভিমান ! মাকে বানা 
(বিকল্পে মা) করিবার চেষ্টা! রুদ্রীভিমানী পুত্রের প্রকৃতিকে 
এরূপ উলঙ্গ করিবার চেষ্টা দেখিয়া প্রকৃতি লজ্জায় জিহ্বা কাটি- 
তেছে ! ইহাতে প্রকৃতির পুত্রগণের অর্থাৎ প্রভুত্বকামিগণের মহা- 
কালীর উদরে প্রবেশ ৫ বহির্গমনরূপ কেবল জন্মমরণমালারপ 
সংসারচক্র চলিতেছে । প্রকৃতির দ্বারা শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব পদ- 
দলিত হইয়াছে। শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব দর্শনেই রুদ্রের অন্তর্ধযামী 
সংকর্ষণের আকর্ষণে প্রবিষ্ট হওয়া বায়। এই সংকর্ষণের আকর্ষণে 
প্রবিষ্ট না হইলে সংস্থতি হইতে উদ্ধারের উপায় নাই ৷ প্রকৃতি 
হইতে আবিভূতি হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতিরপ কারণের কার্ধ্য হইয়া 
মস্তি প্রকৃতিকেই মাপিতে পারে না; কিন্তু তাহার কি ছুঃসাহস 
যে, প্রকৃতির অতীত বস্তুকে মাঁপিতে চাহিতেছে ! তাই প্রকৃতি 
লজ্জায় জিভ কাটিয়া বলিতেছে, _“তুমি ছেলে হইয়া আমাকে 
আর কত উলঙ্গ দেখিবে ? এখন মস্তিষ্কের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া 
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গ্রীপুরুবো ওমের শরণাগত হও । হৃদয়ের বৃত্তি রতি বা প্রীতি- 

কপ অগ্নির সংস্পর্শে অগ্নিহ প্রাপ্ত ইন্দিয়সমূহের দ্বারা শিব বা 
রঞ্গলগয় প্রভুরপী শ্রীগুরুপাদপন্মের আশ্রয় গ্রহণ কর। শিব 
বাহার শ্রীচরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া শিব-্বরূপ হইয়াছেন, 
দেই মঙ্গলের মঙ্গল, সেই প্রভুর প্রন সেই মুলসম্র্ষণ ও তাহার 
বৈভবগণের শুক্রযা কর ৷”  তাদাক্ম্যাপন্ন ইন্দিয়সমূহের দ্বারা 
তাহার শুশ্রাবা হয়। সমগ্র হৃদয় বা সন্তার দ্বারা যে শ্রবণেচ্ছা, 
তাহা শুঞ্রবা, মক্তিক্ের দ্বারা নহে; অথবা প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যা- 
রূপা ঘে সেবা, আবেশের সহিত ইঞ্টদেবের যে হুখানুসন্ধান, সেই 
ধ্যান, দেই জপ, সেই তপ_ শুক্ধন। বা পরিচর্যা ৷ 


টি | 
স্মৃতি ও বিস্থৃতি 

সমস্ত সাধন ও সাধ্যের মুল-কথা। এই হইছি নি ২৭ 

ব্যক্ত করা যাইতে পাঁরে।  ম্মৃতিই_ সাধন € সাধাসার আর 

বিস্মৃতিই_ তাহা হইতে বিচ্যুতি ৷ সমস্ত বিডিও নি 

এ দুইটি শব্দের অন্তর্গত; আবার সমস্ত রাগ বাঁ প্রীতি এবং 

বিরাগ বা অপ্রীতি এ ছুইটি শব্দকে কেন করিয়া অবস্থা! 

শ্রীক্লীল রূপগোস্বামি-প্রভু 'জীভক্তিরামৃতসিন্ধুতে 'বৈধী ও 

4 'রাগান্ুগা" সাধন-ভক্তির বর্ণনের উপক্রমে শ্রীপদ্মপুরাণের নিষ্স- 
লিখিত শ্লৌকটি উদ্ধার করিয়াছেন” 


৩৮ গৌড়ীয়-প্রবন্ধমালা 


“ম্র্তবাঃ সততং বিষ্ুবিশ্মৰ্্তবে।| ন জাতুচিং। 
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্ারেতয়োবেব কিছবরাঃ। ৮ 
( হ্ীভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব ১৫) 
অর্থাৎ সর্বদা বিষ্ণু-স্মরণই কর্তব্য কখনই তাহাকে বিস্মৃত 
হইতে হইবে না ইহাই মুখ্য বিবি। শাস্তরোক্ত যাবতীয় বিধি ও 
নিষেধ উক্ত স্মৃতি ও বিশ্বাতিরপ বিধি ও নিবেধেরই অধীন 
অন্তে শ্রীনারায়ণ-স্মৃতিই এই মনুন্যজন্মের যাবতীয় সাধন-ভজনৈর 
একমাত্র প্রয়োজন । 


প্রাকৃত জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে প্রীতি, তথায়ই 
স্মৃতি ৷ প্রীতি আছে, অথচ স্মৃতি নাই,_এইরপ দৃষ্টান্ত কোনও স্থান, 
কাল, বা পাত্রে পাওয়া যায় ন! । যাহা আমাদের প্রিয়, তাহার কথা 
মনে না পড়িয়া ও মনে না থাকিয়াই পারে না। দেহ ও দেহ 
সম্পর্কিত বস্তু আমাদের সব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিঃ! সববর্ষণ কোন- 
নাঁকোন আকারে তাহাদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ বিরা- 
জিত থাকে। দেহ অপেক্ষা আত্মা যখন আমাদের নিকট সবর 
পেক্ষা প্রীতির বস্তু বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন আক্মশ্মৃতিও 
আমাদিগকে কখনই পরিবর্জন করে না। সুতরাং যাহা! প্রেষ্ঠ, তাহার 
স্বাতি কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। অনুরাগ বাঁ প্রীতির 
একমাত্র লক্ষণই স্মৃতি । যাহার বিষয়ে প্রীতি, তাহার বিষয়ের স্মৃতি 
সব্বক্ষণ আছে; যাহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বা শ্রীহরিকথায় প্রীতি, 
তাহার শ্রীহরিকথার স্মৃতি সবর্বদাই হৃদয়ে দেদীপ্যমান আছে। 


স্মৃতি ও বিস্মৃতি ৩০৯ 
এইজন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এপ্রহ্লাদ শ্রীনসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন,_- 
“ঘ। প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়ে্বনপায়িনী। 

ত্বানস্থ্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ 
( শ্ৰীবিষ্ণুপুরাণ ) 
মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়সমূহে যেরূপ একান্তিকী প্রীতি, 
তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি 
যেন অপগত না হয়। 
গ্রীবিষ্ণুপুরাণ্রে এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, প্রীতি 
আছে বলিয়াই নিরন্তর স্মরণ আছে। যে স্থানে ওদাসীন্ত, 
তথায় স্বরণ নাই। যে-স্থানে ভীতি, তথায়ও স্মৃতি দেখা যায়। 
যেমন কংসের সব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি ছিল; কিন্তু বেণের ভীতি 
বা প্রীতি - কোনটিই না থাকায় শ্ত্রীভগবানের স্মৃতি ছিল না। 
শ্লীনারদ মহারাজ শ্রীধুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন,_ 
«গাপাঃ কামান্য়াৎ কংসো দ্বেবাচগ্ভাদয়ো নৃপাঃ। 
সম্বন্ধাদ্‌ বৃষ্ণরঃ স্নেহাদ্‌ ঘুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ 
কতমোহপি ন বেনঃ স্তাং পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ৷” 
( শ্রীভাঃ ৭১।৩১-৩২ ) 
হে মহারাজ যুধিষ্ঠির ! গোপীগন_কাম, কংস-ভয়, শিশু" 
পাল প্রভৃতি নৃপগণ -শক্রতা, বৃষ্ণিবংশীয়গণ - সম্বন্ধ, আপনারা 
(পাগ্তবগণ )স্মেহ ও আমরা ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবান্কে প্রাপ্ত 
হইয়াছি; কিন্তু অত্যন্ত উদাসীন বেনের এই পঞ্চবিধ ভাবের 


৩১০ বা গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


কোনটিই ছিল না। সুতরাং শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বেণের কোনই 
আবেশযুক্ত স্মৃতি ছিল না ৷* 

ভীতিতে যে স্মৃতি, তাহা অনুকুল-কুব্গান্ুশীলন নহে; উহ! 
প্রতিকুল-অন্নুশীলন ; অতএব যাহার! প্রেমানন্দ-প্রার্থা' তাহারা 
যে স্মৃতির দ্বারা আত্মবিনীশ হয়, তাহা কখনও বাঞ্ছা করেন না। 
প্রাণঘাতী শক্রর চিন্তা বা স্মৃতি কখনই সুখদায়ক নহে এবং 
চরমেও তাহা আত্মবিনাশী। ‘এই শত্রু আসিল, এই আমাকে 
ধরিল, এই আমাকে মারিল'_-এইরূপ চিন্তা বা ধ)ান যে কিরূপ 
ক্লেশকর ও এরূপ ব্যক্তির জীবন যে কিরূপ ছুধিবসহ, তাহা ভূক্ত- 
ভোগিমীত্রই জানেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে হয় কখনও আত্মহতা! করে, না হয় শত্রু দ্বার! হত হইয় 
থাকে; সুতরাং ভীতি বা শক্রতা-মূলে যে চিন্তা বা স্মৃতি, তাহা 
সাধনকালে ও ফললাভকালে উভগ়াবস্থায়ই ক্লেশদায়ক ; কিন্ত 
প্রেমাম্পদ ব৷ প্রেষ্ঠের জন্য যে সহজ-স্মৃতি, তাহা সাধন ও সিদ্ধি 
উভয় কালেই অত্যন্ত স্থখকরী। প্রেষ্ঠের বিরহ জনিত দুঃখের 
মধ্যে যে স্মৃতি, তাহাও প্রেষ্টের প্রেমাভিবিক্ত বলিয়া অত্যন্ত 
সুখসঞ্চারিণী । 

পশু-জীবনে চিন্তা নাই। অত্যন্ত তামসিক-প্রকতি ও আচ্ছা- 


দিতচেতনের মধ্যে চিন্তাহীনতা লক্ষিত হয়। ও বিষ্ণুপাদ 

ডি ২17. 9, 
“অতএব, বোশ্তাপি বিষুরদ্বেষিণস্তদ্ববাবেশাভাবানুক্ত্- 
ভাব” ইতি (রীকফন্দর্ড ২৯) অর্থাৎ বেণরাজা বিষ্ণুদ্েষী হইলেও 


শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-জন্য তাহার মুক্তি হয় নাই। 





স্ন 


স্মুভি ও বিস্মৃতি হু 


্ীর্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংসারাসক্ত মানবের জলন্ত ছবি 


ঠাহার একটি গীতির মধ্যে এইরূপ অঞ্চিত করিয়াছেন. 


$ ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন | 
নাহি ভাবি, এদেহ ছাড়িব কোন্‌ দিন 
আন্মতন্ববিষয়ে এইরূপ চিন্তাহীন হইয়াও সংসারাসক্ত 
বাক্তির__ 
“দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত ৷ 
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি? হত ॥” 
জড়াসক্ত ব্যক্তি ভগবদ্বিষয়ে চিন্তাহীন_ক্মৃতিহীন : কিন্ত 
দেহ-গেই-্্ী-পুত্রাদির চিন্তা এক মুহূর্ত তাহাকে পরিত্যাগ করে 
না। কারণ, দেহ-গেহ-কলত্রাদি বহিম্ম্খ বন্ধজীবের প্রীতি 
বা আসক্তির বস্তু । যেখানে প্রীতি, সেখানে মৃত থাকিবেই। 
জড়ে প্রীতি আছে বলিয়াই জড়ের স্মৃতি আহারে-বিহারে-শয়নে 
ন্বপনে - সর্বক্ষণ হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। চেতনে 
প্রীতি নাই বলির তাহার স্মৃতিও আদৌ নাই। আবার শ্রীভগ- 
বংপাদপন্মে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ শরণাঁগত 
ব্যক্তিও বিক্রীত পশুর স্তায় নিজের পোবণ-পালনাদির প্রতি 
সম্পূর্ণ চিন্তাহীন। ব্ত্রীত্নীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহার “শর্ণা- 
গতিতে গাহিয়ীছেন,__ 


“আত্মনিবেদন। তুয়া-পদে করি’ 
হইনু পরম সুখী । 
দুঃখ দূরে গেল, চিন্ত। না ব্রহিল, 


চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ 


৩০২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তি জড়ের চিন্তাহীন-=নিজ-স্থুখ- 
ছাখের চিন্তাহীন বলিয়া শ্রীভগবানের সেবা বিষয়ে চিন্তাহীন ব। 
স্বৃতিহীন নহেন। 


“ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া, 
তোমান্র (সবাৰ তৱে। 
সব চেষ্টা কাৱ, তৱ ইচ্জা অত, 


থাকিয়া (তামাৰ ঘৱে ॥” 


bd সহ 


“নিশ্চিন্ত হইয়া আমি (সবি তোমায় ৷ 
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দাঁয় ॥৮ 


3 3 Eo) 

“বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ, 
চিন্তিব সতত ত্বামি। 

নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব, 
যখন ডাকিবে তুমি । 

নিজেৱ পোষণ, কভু না ভাবিব 
রহিব ভাবের ভরে । 

ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক 


বলিয়া বরণ করে ॥” 
শরণাগত নিজের পোষণ বিষয়ে চিন্তাহীন; কিন্তু তিনি 
আহার-বিহারে, শয়নে-ম্বপনে - সর্বক্ষণ প্রেষ্ঠ-প্রভুর শ্রীচরণ চিন্তা 
করেন। তিনি নিজের. দেহ. গৃহ, শ্রী-পুত্রাদি-বিষয়ে নিশ্চিন্ত 


স্মৃতি ও বিস্মৃতি তই 


হইয়া অতি উৎসাহভরে প্রেষ্ঠের নেব! সহজ-্মুতি বা আবেশের 
দিত অনুষ্ঠান করিয়া থাঁকেন। 

ঘাহাদের একমাত্র প্রীতির আম্পন পূর্ণচেতনের প্রতি 
প্রীতি নাই, যাহার] গুরু-দেবতাত্মা নহে, তাহারা হয় গৃহ-ব্রতের 
যে স্তরীপুত্র-দেহ-গেহ অর্থাং পেট ও নাটীর চিন্ত। করে, না 
হয় শরণাগত হরিব্রতের ছলনা দেহ বা উদর-্মৃতিতে ভরপুর 
ঘাকে। ভারতবর্ষে লোটা-কম্বলধারী বহু ‘খড়িয়া-পল্টন’ উদাসীন 
ঝক্তিকে 'উদরেশ্বরবাদী" হইয়া তীর্থাদিতে বিচরণ, ভজন-কুটিরে, 
গর্ধত-গুহায় অথবা মঠাদিতে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়৷ 
ইহার! জাগতিক সমস্ত প্রীতি ও স্মৃতি পরিত্যাগ ?) করিতে পারি- 
লেও উদরের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 
ইহারা দেহ বা উদ্ররকে কেবলমাত্র সত্যবস্ত নহে, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম 
বলিয়াই সর্বদা ধ্যান করে । এই “উদর-্রহ্ম-সত্য ও জগন্নিথ্যা- 
বাদী ” বা “উদরেশ্বরবাদি” সম্প্রদায় ভ্রীভগবৎসন্ন্ধী অনুষ্ঠানকে 
অনেক সময় “আড়ম্বর, “প্রয়াস বা 'বিষয়কার্য মনে করে! 
ইহার] সম্প্রদায়ের সেবাঁকে নীনাপ্রকার ‘হাঙ্গামার কার্ধ্যা' মনে 
করিয়া মনে, বনে ও কোণে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে ভাল- 
বাসে! দেহ অসুস্থ হইলে তাহাদের চিত্তে শান্তি থাকে না! 
টদরৰন্মে উত্তম উত্তম আহুতি দিতে না পারিলে ইহারা “মন- 
kl -‘বেগুন-বেচা-মুখ' হইয়া পড়ে! 
| গৃহমেধিগণের স্যার অ উ-ত্যাগমেধিগণও উদর-মেধী হইয়া 
উদরের স্মৃতিতেই অভিনিবিষ্ট থাকেন ৷ কেহ কেই বাহাদৃষ্টিতে উদর- 


৩১৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


মেবী না হইলেও, এমন কি, বায়ুভুক্‌ ও দিগবসন হইলেও কৃ, 
প্রীতিতে অভিষিক্ত না হওয়ায় তাহার দেহম্মৃতি বা সংসার- 
স্মৃতিতেই অভিনিবিষ্ট থাকেন ৷ পক্ষান্তরে, যাহারা কৃষ-সংসারের 
সংসারী অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ- 
স্মৃতিযুক্ত সমস্ত অনুষ্ঠান-তৎপর, তাহাদের দেহস্মৃতি নাই। 


“দেহম্মৃতি নাহি ধার, সংসারকুপ কীহ। তা"র 
তাহ! হইতে না চাহে উদ্ধার | 
বিরহ-সমুদ্র জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে, 


গোপীগণে নেহ-তা'র পার ॥” 

( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৪২) 
যাহার! যত অধিক সেবায় মগ্ন হন, ততই তাহাদের 
সেবা-সঙ্গমের জন্য আন্তি বৃদ্ধি হয়; কৃষ্ণ-স্মৃতির ফলে দৈন্য ও 
কার্পণ্যের বৃদ্ধি হয়, আর দেহসম্মৃতি বা জড়স্মৃতির ফলে দন্ত বৃদ্ধি 

হয়, ইহাই উভয়ের মদ্যে বৈশিষ্টা। 
স্মতিই সকলের মূল ৷ স্মৃতিশৃষ্য। নবধা-ভক্তি, স্মৃতিশন্। 
ক্রিয়াকলাপ, স্তিশৃন্া অনু্ঠান--সমস্তই নিরর্থক । শ্রীভগবানের 
সুখের জন্য যে অনুষ্ঠান কৃত হয়, তাহাই ভক্তি । সেই ভক্তির 
দুইটি স্বরূপ-লক্ষণ ; একটি ক্রিয়াময়ী বা অবণ-কীর্তনাদি-অনুষ্ঠান- 
রূপা, আর একটি স্মৃতিময়ী অর্থাৎ নিরন্তর অনুসন্ধানময়ী । 
ইহাতে অনুক্ষণ সেব্যের স্খান্ুসন্ধান-ম্মতি থাকিবে । ইহা অবিচ্ছিন্ন 
অস্ৃতধারাবৎ নৈরন্তধ্যময়া অব্যভিচারি-লক্ষণা__ইহাই ভক্তির 
সতীত্ব। শান্ত মনে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎম্মৃতি বিরাজিত থাকে; 


্লুতি ও বিশ্মুতি টড 


অতএব স্মৃতিশুন্য ভক্তির অনুষ্ঠানের অভিনয়__ভক্তি' নহে। 
 জ্লাতসারেই হউক্‌, আর অঙ্ঞাতসারেই হউক্‌, প্রীতিুক্তা ক্রিয়া 
শতিময়ী হইবেই হইবে৷ 

সাধু বাঁ মহতের সঙ্গও ন্মধতির সহিত না হইলে তাহা প্রকৃষ্ট 
সঙ্গ নহে | শ্মাতির সহিত যে মহতের সঙ্গ তাহাই ভজন । ছুই 
প্রকার সংসঙ্দের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বৈধী ভক্তির পূর্ববাঙ্গ- 
রূপষে সংসঙ্গ, তাহাতে স্মৃতি নাই; কিন্ত প্রীচরুপদাশ্রয়ের 
পরে বিশ্রন্তের সহিত অর্থাৎ সমচিন্ত-বৃন্তিবিশিষ্ট হইয়া বিশ্বাসের 
মহিত যে শ্ীগুর-সেবা, সেইরূপ সংসঙ্গে ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, 
আবেশ, অভিনিবেশ, নিরবচ্ছিন্নমনোগতি আরম্ত হইয়াছে। 
এইরূপ সেব্যের নিরন্তর সুখানুসন্ধান-স্ম.তিময়ী সংদঙ্গতিতে 
৷ শ্রীভগবান্‌ বশীভূত হন। এই 'সঙ্গ' রুচিপ্রধানা বৈধী ভক্তির 
পরাঙ্গরূপ ভজনক্রিয়ার অন্তর্গত! অতএব মহতের এইরূপ 
সঙ্গই প্রকৃষ্ট সঙ্গ । শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চকের অন্তর্গত এই 'সাধুসঙ্গের 
অল্প সঙ্গে'র দ্বারাই ন্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। 

মহতের সঙ্গর্ূপ ভজনে যাহারা সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা 
নিরন্তর সহজ-্মৃতির সহিত মহতের সেবার অভিনিবিষ্ট থাকেন; 
কিন্ত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মরণশীল দেহ, উদর বা দেহসমন্ধী পুত্র 
কলত্রাদির স্মরণ করেন না - ইহাই 'দেহম্মঘতি নাহি ধার, সংসার- 
কূপ কাহ! তার'- বাক্যের আদর্শ শ্রীভভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 

“তে ন স্মরন্তাতিতরাং গ্রিয়মীশ মাং 
যে চান্বদঃ শুতুন্ৃদ্গৃহবিত্তদারাও। 


৩১৬ গৌডীয় প্রবন্ধমীল্‌। 


যে হজনাভ ভবদীয়পদার বিন্দ- 
সৌগন্ধালুন্ধহৃদয়েযু কৃতপ্রসঙ্গীঃ ॥” 
( শ্ৰভক্তিসন্দৰ্ভ, ২৪৬ অনুচ্ছেদ ) 
হে পদ্মনাভ ! যাহার! ভবদীয় পাদপদ্ম-সৌরভ-লুন্ধচিত্ 
সাধুগণের সঙ্গ (নিরন্তর স্বতির দ্বারা ) করিয়াছেন, তাহার! এই 
অতিপ্রিয় মর্তা শরীর এবং ইহার অনুগত সুত, গুহ, সুহ্ৃং 
বিত্ত ও পত্রী-এই সকলের স্মরণ করেন না। 
শ্রীস্বতগোস্বামী-প্রভূ বলিয়াছেন, 
যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রনঃ পারো 
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতা দি । 
অবিস্ৃতিঃ শ্রীবরপাদপদ্য়ো- 
গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভি; ॥” 
( শ্ৰীভাঃ ১১।১২৫৪ ) 
বর্ণাশ্রমাচার, তপস্তা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্‌ পরিশ্রম 
স্বীকার করা হয়, তাহা কেবল যশঃসম্পন্ভি-সাধক, পরম-পুরুতার্থ- 
সাধক নহে। পরন্ত শ্রীহরির গুণানুবাদ শঅবণাদর প্রভৃতির 
দ্বার! শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্াযুগলের বিস্মৃতির বিনাশ অর্থাৎ নিত্য- 
স্মৃতি গ্রকটিত হয়। 
"অবিস্মাতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। 
সব্স্ত শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং 
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌ ॥৮ 
(শ্রীভাঃ ১২।১২৫৫) 


স্মৃতি ও বিশ্মৃতি ৩১৭ 


শ্বীকব্পদারবিন্দুগল-্মতি মানবগণের . অশুভবিনাশ, 
চিন্তগুদ্ধি, গীকৃষ্ণে প্রেনলক্ষণা ভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্া-ুক্ত 
ভান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে । শ্রীকষ্ত-স্মৃতিত মুখ্য 
ফল্পই প্রেমজক্ষণ। ভক্তি, অপরগুলি আনুসঙ্গিক ফল। 
স্মন্ততঃ পাদকমলঞ্জাজ্মানমপি ঘচ্ছাতি। 
কিংস্বর্থকামান্‌ ভজতো নাত্যাভীষ্টান্‌ জগদ্গুরু ৷ 
( শ্ৰীভাঃ ১০/৮০।১১) 
জগদ্গুর গ্রাহরি নিজ-পাদপদ্মক্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজেকে 
পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং ভক্তগনের অনতিবাঞ্থিত 
ধন্্ার্থ-কাম ও মোক্ষ-প্রদান বিষয়ে আর বক্তব্য কি? 
উধ্বমন্থী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, তপন্ধী বা দিগ বসন বায়ুভুক্‌ 
প্রভৃতির আদর্শ অনুসরণ করা কিছু মানব-জীবনের সার্থকতা বা 
চরম প্রয়োজ্ছন নহে ৷ শ্রীহরি-প্রীতিই-পরম প্রয়োজন । উধ্বমন্থী 
বাতবসনা মুনিগণ ব্ৰহ্মলোক পৰ্য্যন্ত গমন করিয়া স্মৃতিহীন অর্থাৎ 
চিদ্দিলাসানুভবহীন প্রীতিহীন অবস্থায় লীন হইতে পারেন, কিন্ত 
তাহা শ্রাঘ্য নহে । শ্রীত্রীভগবানের লীলা ও তাহার বাণী অনু- 
কীর্তন করিতে করিতে তাহার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকাই 
প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা ৷ এইজন্য স্্রীক্ীভগবানের শ্রীঅঙ্গ হইতেও 
প্রিয় শ্রীউদ্ধব মহারাজ মায়া-জয় ও কুষ্ণ-প্রীতি-লাভের অমোঘ 
উপায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, - 
“মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা উত্বমন্ছিনঃ | 
ব্ৰহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্্যাসিনোইমলাঃ ॥ 
বয়ন্তিহ মহাযোগিন্‌ ভ্রমস্তঃ কর্মবর্মনু। 
ত্্বার্ভয়! তরিষ্যামস্তাবকৈদু্তিরং তমঃ ॥ 


তি গৌড়ীয় প্রবন্ধমীল। 


স্মৰৱস্তঃ কাৰ্তয়স্তস্তে কতানি গদিতানি চ। 
গত্যুৎন্মিতেক্ষণক্ষেপি যন্ন/লোকবিড়ম্বনম্‌ ॥ 
(শ্রাভাঃ ১১৷৬৷১৭-৪৯ ) 
দিথসন (নগ্ন ) মুনিগণ, উদ্ধরেতাঃ শ্রমন এবং শান্ত (নিষাম) 
নির্মল-চিন্ত সন্যাসিগণ তোমার ব্রগা-নামক ধামে গমন করেন। 
হে মহাযোগিন্‌ আমর! কিন্তু তথায় যাইব না, আমর! (প্রাক্তন) 
কৰ্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে ছুপ্পার সংসার উত্তীর্ণ হুইব । নর- 
লোকের ন্যায় অভিনয়কাঁরী আপনার গতি, হাস্য, দৃষ্টি, পরিহাস 
এবং বিবিধ লীলা ও শ্রীযুখ-নি:স্থত কথ! কীর্তন ও ম্মরণ করিতে 
করিতে আমরা এই সংসার উত্তীর্ণ হইব । 
ক্ষণকালও শ্রীভগবং্ম তি হইতে বিচ্যুত হইয়| থাকা জীবের 
কর্তব্য নহে, কারণ শ্রীভগবংস্মৃতিই__জীবন ও বিস্মৃতিই-ৃত্যু ৷ 
এইজন্য শ্রীগরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, _ 
“একশ্যিন্পপ্যুতি এন্তে মুহুর্তে ধ্যানবঞ্জিতে । 
দন্থাভিমু্বিতেনৈব যুক্তমাক্ৰন্দিতুং ভূণম্‌ ॥” 
এক মূহূর্তকালও যদি ম্মতিশৃন্যরূপে অতীত হয়, তাহা হইলে 
দ্থযগণ কৰ্তৃক হৃতসবর্বৰ পুরুষের স্যার জীবের তজ্জন্য ক্রন্দন কর! 
কর্তব্য । 
শুদ্ধা বাঁ নিগুণা ভক্তির সব্বোগমীবস্থাী যে অকিঞ্চনা বা 
নৈষ্ঠিকী ভক্তি, তাহা স্মৃতির পরিপাকন্রূপ। খরবানুস্ম,তিময়ী। 


প্রেষ্টের ধ্যান অমৃতধারাঁবৎ নিরবচ্ছিন্ন হইলেই তাহ! প্রুবানুষ্ম,তি- 
পদবাচ্য হয়। 


স্মৃতি ও বিস্ৃতি ৩১৯ 


“মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সৰ্ববপ্ুহাশয়ে । 
মনোগতিপ্তবিচিছিন্নী যথা গঙ্গান্তনোহন্ধ ধৌ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুণস্ত ভ্যুদাহ্ৃতম্‌। | 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ 
( শ্ৰীভাঃ ৩২৯।১১-১২) 
ব্লীভগবান্‌ কপিলদেব ক্রাদেবহুতিকে বলিলেন, আমার 
গণ-শ্রবণমাত্রেই (অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অঙিপ্রায়ে নহে) 
সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের গতির শ্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিরসমূহের 
অগোচর-স্থানে নিশ্চলরূপে অবস্থানকারী আমার প্রতি যে 
অবিচ্ছিন্ন মনোগতি হইয়া থাকে এবং আমি যে পুরুষোত্তম, 
আমার প্রতি যে ফলান্ুসন্ধান ও ব্যবধানরহিতা ভক্তি, তাহাই 
নিগুণ-ভক্তি-যৌগের লক্ষণরূপে উদান্ৃত হইয়াছে। 
অতএব মহাভাগবতের লক্ষণে উক্ত হইয়াছে” 
“ত্ৰিভুবন বিভবহেতবেইপ্যকুণ- 
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভিবিযৃগ্যাৎ ৷ 
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা- 
ললবনিমিযাৰ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্রঃ ॥” 
(শ্্রীভাঃ ১১২৫৩) 
শ্্রীহরির শ্রচরণকমল ব্যতীত অন্য কৌন সার বন্ত নাই, 
এইরূপ অকুষ্টম্মৃতিযুক্ত হইয়া যিনি ত্রেলোক্য-রাজ্য লাভের 
সম্ভাবনা থাকিলেও ভগবদগতচিত্ত দেবগণের আরাধ্য ও অন্বেষণীয় 





৩২০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


সুছুল্লভ শ্রীভগবংপাদপদ্ধ হইতে ক্ষ'কালও বিচলিত হন না. 
তিনিই উন্তম-ভাগবত। 

অতএব ভগবংস্মৃতিই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। 

এই স্মৃতিরই অপর নাম নিগুণা ভক্তি। স্মৃতিরই অপর 
নাম 'প্রীতি' বা পরম-পুরুঘার্থ 

কলিহত জীব-_স্মৃতিহীন। যাহার! অনুক্ষণ পরব্র্মে বিচরণ 
করেন, তাহারাই অকু্টপ্মৃতি। লোকোত্তর আচাধ্যগণ সকলেই 
অসামান্য স্মৃতিধর ছিলেন। কি শ্্রীরামান্থুজাচার্ধা, কি তক্ছিনত 
শ্রীকুরেশাচার্ধয, কি শ্রীগধ্বাচার্য্য, কি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ 
সকলেই তাগুত শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ছিলেন। ইহা তাহাদের 
এশবধ্যমাত্র নহে, ভাহাবা শ্রীভগবৎপাদপদ্বে কিরূপ সংলগ্ন, 
আসক্ত ও প্রগাঢ় প্রীতিধুক্ত. তাহারাই পরিচায়ক । কথিত হয় 
যে, শ্রীরামামুজাচার্য্য পূর্ববুরু শ্রীধামুনাচার্যযের আজ্ঞায় বোধা- 
যন-বৃন্তির অনুসারে 'শ্রী-ভায্য রচনা করিবার অভিলাষ করিয়। 
কাশ্মীর দেশান্তর্গত সারদাপীঠ হইতে মায়াবাঁদিগণের দ্বারা 
গুপ্তভাবে সংরক্ষিত বোধায়ন-বৃন্তি আনয়ন করিবার জন্য নিজ- 
শিষ্য শ্রকুরেশকে সঙ্গে লইয়া সারদাপীঠে গমন করেন। সারদী- 
পীঠের কেবশাদ্বৈতবাদিগণ এ পু'থিটি বিনষ্ট হইয়াছে ব'লয়৷ 
অসত্যোক্তি করেন। তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর শ্রীরামানুজ 
শ্রীসারদাপীঠে উপস্থিত হইয়া ও কথা শুনিয়া হতাশ হইব 
পড়েন। কিন্তু রাব্রিকালে শ্রসারদাদেবী (শ্রীসরন্থতী ) স্বয়ং 
বোধায়ন-বৃত্তি হস্তে লইয়া শ্রীরাম 'নুজাচার্ধে।র সম্মুখে উপস্থিত 


স্মৃতি ও বিশ্মতি ৩২১ 


হন এবং অবিলম্বে এ পুঁথি লইর স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। 
ইহার কএকদিন পরেই কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে 'বোধায়ন- 
বৃত্তি’ পুথিটি দেখিতে না পাইয়া কএকজন দ্রুতগামী বলবানু 
পুরুষকে গ্রীরা মান্ুজাচার্যের অন্থসরণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন । 
তাহার! এক মাস পরে পথিমধ্যে দ্ত্রীরামান্ুজের সম্মুখস্থ হইয়া 
এ গু'থিটি কাড়িয়া লইয়া যান। শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রাগুরুদেবের 
মনোহভীষ্ট পুরণ করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত 
ব্যথিত হইলে গুরুপ্রাণ আীকুরেশ শ্রীগ্ুরুদেবকে আশ্বাস- 
প্রদান-পুরর্বক বলেন, প্রভো, আপনি চিন্তা করিবেন না; 
কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাস-কাল প্রতি- 
রাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি পু'থিটি পাঠ করিতাম। 
ইহাতে সমগ্র বোধায়ন-বৃত্জিটি কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কএক 
দিবসের মধোই ইহা! সম্পূর্ণ লিখিয়া ফেলিতেছি ৷” 

ট্রীকুরেশের স্ত্রীপ্তরুসেবাঁলন্ধ স্মৃতি-প্রভাবেই বোধায়ন- 
বৃত্তানুসারী 'গ্রী-ভাত্ত জগতে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীকুরেশাচার্য্য 
গৃহস্থ ছিলেন। তিনি অগ্ডাল-নাম্ী এক স্ুুশীলা সহধন্মিণীর 
পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাংস্ত-গোত্রীর ধনাঢ্য ব্রাঙ্মণকুলে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের ভুম্বামী 
ছিলেন; কিন্তু একমাত্র গুরুদেবতাত্মা হওয়ায় তাহার স্মৃতিশক্তি 
অক্ষুণ ছিল। শ্্রীগুরুপাদপন্সের সেবার জন্য তিনি সবর্বদা প্রাণ 
। বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন । এইজন্যই তিনি অকুণ-স্থৃতি 
৷ হইয়াছিলেন। অতএব প্রাকৃত তথা-কথিত ত্রহ্মচর্য-_অপ্রাকৃত 


৩২২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


স্মৃতিশক্তির কারণ নহে।  শ্রীগুরুসেবারূপ অতিমর্ত্য ত্রহ্মচরয্য- 
প্রভাদেই সহজ চিদ্বিলাস-্মৃতি প্রকাশিত হয়। 

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধেও শ্রুত হয় যে, তাহার গুরু 
শ্রীঅচ্যুতপ্রেকষ শ্রীপুর্ণপ্রচ্ছের (শ্রীমধবাচাধোর পুরর্বনাম ) শ্রাব্যাস- 
দেবের রচনা-বোধ-বিষয়ে কতটা প্রকৃত অভিজ্ঞতা আছে, তাহা 
পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীমন্তাগবতের ৫ম স্কন্ধের গগ্যভাগ ব্যাখ্য। 
করিতে বলেন।  শ্্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমস্ভাগবত-গ্রন্থ না দেখিয়াই 
শ্রীব্যাসদেবের অভিপ্রেত পাঠসমূহ সিদ্ধান্তমূলে ব্যাখ্যা করিয়া 
যাইতেছেন দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ ও অচ্যতপ্রেক্ষ স্বয়ং 
আশ্চর্য/ান্বিত হইলেন। অছ্যাতপ্রেক্ষ নিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “বৎস পূর্ণপ্রজ্ঞ, তুমি ত’ এই জন্মে বেদ-পুরাণাদি- 
শান্তর অধ্যয়ন কর নাই, তবে কিরপে এ সকল শাস্ত্রে 
সিদ্ধান্ত তোমার আরন্ত হইল?” পুর্ণপ্রজ্ঞ কহিলেন, 
“প্ৰভো, আমি পূর্ব-জন্মে এ সকল অধ্যয়ন করিয়াছি ।” 
ূরণপ্রজ্ছের এইরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ ্রীপূর্ণ 
প্রজ্ঞকে বেদান্তবিদ্া-সাআীজোর পরিপালনে সমর্থ-বোধে “আনন্দ 
তীর্থ”. নামকরণ করেন। _ শ্রীমধ্বাচার্য্য তাহার বেদান্ত" 
ভান্তে ও বিভিন্ন শান্্গ্রন্থের ভাষ্যের মধ্যে যেসকল অসংখ্য 
শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি যে 
কিরূপ অন্তুত স্মৃতিধর ছিলেন, তাহা দেখিয়া আধ্যক্ষিক সম্প্র- 
দায়ও স্তম্ভিত হন। ্্রীপ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ তাহার বিভিন্ন 
টাকায়, শ্রীপ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু, শ্রীত্রীল রূপগোস্বামি- 
প্রত, শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু তাহাদের বিভিন্ন গ্রন্থ 


৬২৩ 


প্র সহস্র শাস্ব-বচন ও মহাজনের বাকা, শ্রীপ্রীল শ্রীজীব- 


| গান্বামিপ্রভু তাহার বট্সন্দভ-গ্রন্থে ও বিভিন্ন গ্রন্থে যে-সকল 


অগংখ্ শান প্রমাণ উদ্ধার এবং তন্বারা গ্রন্থের পারস্ত নির্ণয় 
করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিলে কে না চমৎকৃত হন? শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রব গাঁ ঠাকুর তাহার বিভিন্ন টীকা ও ্রস্থাবলীতে যে" 
সকল প্রমাণ তথা ও সিদ্ধান্ত উদ্ধার ও বিবৃত করিয়াছেন, 


তাহাতে তিনি যে কিরূপ অতিমর্ত্য স্মৃতিধর ছিলেন, তাহা উপ- 


লব করিয়া সকলেই বিস্মিত হন। আ্ীল বলদেব বিদ্যাভূষণ 


= এ 


প্রভুর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশে 
একরাত্রির মধ্যে শ্লীব্রন্মন্ত্রের গোবিন্দ ভাষা রচনা করিয়াছিলেন। 
প্রকটাভার্ধোর মধ্যে ধীহাদিগের শ্রীপাদপদ্নের সন্মুখে 
ঠাহাদেরই অহৈতুকী কৃপায় উপবেশন করিবার ছুল্ল ভিতম সৌভাগ্য 
লাভ হইয়াছে, সেই শ্রীব্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যকেশরী ও বিষ্ণু 
পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরন্বতী গোস্বামী গ্রভুপাদ যে কিরূপ 
স্মৃতিধর ছিলেন, তাহ! দেখিয়া আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় বিস্মিত 
হইতেন। জীবনে তাহার সহিত যাহার একবার দেখা হইয়াছে, 
তাহার নাড়ী-নক্ষত্র তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন। সাম্প্রদায়িক 
তথ্য ও ইতিহাস তিনি যেরূপ সুল্ম সন তারিখের সহিত বলিতে 
পারিতেন, এইরূপ উদাহরণ আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। এক 
সময় ১নং উন্টাডিজি-জংসন-রৌডে শ্রীভক্তিবিনোর-আসন অব- 
স্থিত থাকাকালে তিনি কপা করিয়া তাহার এই অযোগ্যতম 


ভৃত্যান্তুভৃত্যাভাস লেখককে 'আমার পরিচিত” শীর্ষক প্রবন্ধের 


৩১৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


শ্রুতলিপি লিখিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং অনর্গল ৪ ঘণ্টা-কাল 
(রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯ ঘটিকা পর্যন্ত) প্রায় 
দুই সহস্র ব্যক্তির (তাহার পরিচিত ) নাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহা- 
দের সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলিয়া গিয়াছিলেন । 
শ্রীপুরুষোত্তমে সমুদ্রোপকুলে 'পোড়াকুটি-নামক ভবনে 
অবস্থান-কালে তাহার শ্রীপাদপদ্বে তাহার চরিত-বিষয়ক কিছু 
উপকরণ প্রার্থনা করিলে তিনি কেবলমাত্র স্মৃতি হইতে ক্রমাগত 
১৫ দিন যাবৎ সন-তারিখ-নক্ষত্রসহ ক-এক শত ন্ুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, 
তাহার বাল্যবন্ধু, ছাত্র, শিষ্য, শরশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বৈষ্যব- 
সাব্বভৌম শ্রীপ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ, তরী ্গৌর- 
কিশোর প্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বিস্তৃত চরিত ও নিখিল 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনর্গল বলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
অতিমন্ত্য স্থৃতির যে কতভাবে কতপ্রকার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে 
তাহা যিনি স্বয়ং দর্শন না৷ করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ধারণা 
করিতে পারিবেন না। 
কোন সময় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ 
ডাক্তার ইউনিয়ন সাহেব ও আযালোপ্যাথ ডাক্তার স্টার নীলরতন 
সরকার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসেন । তখন প্রীক্রীল প্রভুপাঁদ তীহা- 
দিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি জীবনে মস্তিষ্কের অপটুতা। বা স্মৃতি- 
শক্তিহীনতা বলিয়া কোন কথ! জানেন না। 
বর্তমান শ্রীগৌড়ীয়াচার্ধ্যভাঙ্কর ওঁ বিষুপাদ শ্রীঞ্খল ভক্তি- 
প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরেও সেই আদর্শ প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন। অতি শৈশবকালে তিনি মাত্র একবার যে পুস্তক 


স্মৃতি ও বিস্মৃতি ৩১৫ 


পাঠ বা কথা শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীমহাভারত ও রামায়ণের যে- 
সকল বিবরণ,বংশাবলী, ইতিহাস, তথা-সমূহ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া 
ছেন, অথবা ভৌগোলিক স্থান ও সংস্থানের বিবরণ যাহ! একবার 
মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও তিনি হুবহু নিভুলি- 
ভাবে অনর্গল বর্ণন ও আবৃত্তি করিতে পারেন। ধাহাকে তিনি 
একবার জীবনে দেখিয়ীছেন, আনখ-কেশাগ্র তাহার সমস্ত স্বরূপ 
ও তাহার অন্তরের চিন্তবুন্তি, তাহার দোষ ও গুন-_সমস্তই তিনি 
নিখু'তভাবে ও নিভুলিভাবে পরিমাপ করিয়া লইয়া ভক্তির অনুকুল 
ও প্রতিকূল সিচারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভক্তিদেবীর দাস্তে নিযুক্ত 
করেন। কোন বিষয়ে কোনও দিন তাহার স্মৃতি বিন্দুমাত্রও নষ্ট 
হয় নাই। ভীবণ প্রতিকূল অবস্থা, কল্পনাতীত চক্রান্ত, চতুদ্দিক্‌ 
হইতে কামানের গোল! বা অগ্ন্যন্তরের ন্যায় পাষণ্ডিগণের সহস্র সহস্র 
বাক্যবাণ, বহুরূপী বি:দ্রাহ, ষড়যন্ত্র, কিছুতেই এই আচার্ধযবধ্যের 
অকুষঠম্মৃতিকে বিন্দুমাত্র কুঠিত করিতে পারে নাই। কি ভক্তি- 
সন্দর্ভব্যাখাঁকালে, কি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্তা-সমাধান-কাঁলে, 
কি প্রত্যেক সাধকের আচার-ব্যবহার-নিরসন কালে, কি সাম্প্র 
দায়িক তথ্য-সমূহ-বর্ণন কালে, কি কোনও শাস্ত-গ্রন্থের প্রতিপাগ্ 
বিষয় বিচার-কালে তিনি যে অতিমস্থ্-স্মৃতিধরের পরিচয় প্রদান 
করেন, তাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়,বর্ণনার বিষয় নহে। 
তিনি এইরূপ অতিমস্থয স্মৃতির বলিয়াই উচ্কণে সেবামযী প্লাঘার 
সহিত বলিয়া! থাকেন,__“যাহার স্থৃতি নাই, তাহার হরিভজন 
হইবে না। স্মতিহীন ব্যক্তি--ভগবংপ্রীতিহীন, অপরাধী ; 


: অপরাধ ফলেই জীব ম্মতিহীন হইয়া থাকে ৷” 


৩২৩ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


গুরুসেবা-বিমুখ আমি তাহার কীন্তিত বাণী ও উপদেশ 
এক কর্ণরন্ধ দ্বারা প্রবেশ করিতে না করিতেই আর এক 
কর্ণরন্্র দ্বারা বাহির করিয়া দেই, এইজন্য পরমুতূর্তেই তাহ! 
মনে থাকে না। তিনি আমাদিগকে এক বংসর পরে আবার 
সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ কৃপোক্তি করেন 
বটে, কিন্ত এক মিনিট পরেই তাহার কথিত তথা বা উপদেশ 
আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারি না। 

তিনি বলেন, গ্রন্থ বা খাতার মধ্যে লাল-নীল দাগ না 
দিয়া হৃদয়ের মধ্যে এমনভাবে দাগ দেও যেন জীবনে কখনও 
তাহা মুছিয়া না যায়। কিন্ত ছিদ্ৰযুক্ত সুবৃহৎ পাত্রে যতই শত 
শত মণ সারবান্‌ দুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করা হউক্‌ ন! কেন, 
তাহা ছিদ্র্ধারা বাহির হইয়া যায়, তদ্রপ বহিন্মুখতার ছিদ্রযুকত 
মস্তিক্ছভাণ্ডে শ্রীহরি ও গ্রাহরিসহন্ধী কোন কথাই অবস্থান করে 
না। শ্রীগ্ীল আচার্ধাদেবকে কখনও শ্ত্ীপ্রীল প্রভুপাদের বাণী 
বা শাস্ত্রের উপদেশ খাতায় নোট করিয়! রাখিতে দেখি নাই৷ 
আর আমি বহু রীম, এমন কি, বহু বেল কাগজ, বন্ধ সহস্র 
লাল, নীল, কাল পেন্সিল, বহু সহস্র কলম এবং হাজার হাজার 
আউন্স কালী ব্যবহার করিয়া সেই সকল কথা ম্মারকলিপি- 
রূপে লিখিয়া রাখিলেও স্মৃতিপটে ও হৃদয়পটে কিছুই রাখিতে 
পারি না। কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, সমগ্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায় 
ও তাঁহার প্রত্যেকটি সেবক, প্রাণী ও উপকরণের ইতিহাস ও 
চরিত্র, সমগ্র বৈষ্ণব-শাস্তরের আন্ুপুরিবক নিখুত বিবরণ, সিদ্ধান্ত, 


তে 
স্মৃতি ও বিস্মৃতি ৩২৭ 


তথ্য ও ইতিহাস _সমস্তই এই আচাধ্যভাঙ্করের অতিমন্ত্য স্মৃতি- 
| স্পুটে বিরাজিত রহিয়াছে, ইহ! প্রত্যক্ষ সত্য। 
তিনি বলেন, - স্মৃতিহীন ও ভ্রান্তিযুক্ত ব্যক্তির সহিত 
ঠাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ তাহারা জন্মজন্মান্তরের 
অপরাধী | তিনি বলেন,_“হরিভজনকারীর থাকৃবে-1) Con- 
centration, 2) Reception, 3) Retention, 4) Exe- 
cution with precision or accuracy with a lightning 
9690. অর্থাৎ ১) গভীর মনঃসংযোগ-শক্তিঃ ২) বস্ক-গ্রহণ- 
শক্তি, ৩) তাহা সংরক্ষণ-শক্তি, (5) অটুটভাবে, নিখু তভাবে 
বিদ্যুংগতিতে তাহা কাধো পরিণত করিবার শক্তি! তিনি 
চিরকালই Unity অর্থাৎ পরিমাণাধিক্যের পক্ষপাতী নহেন, 
uality বা গুণের পক্ষপাতী । তিনি বলেন, পৃথিবীতে স্বর্ণ 
বা হীরক অতি অল্প। অকুণ্ঠ স্বৃতিযুক্ত একটি ব্যক্তি ব্রন্মাণডকে 
উদ্ধার করিতে পাঁরেন, আর স্মৃতিহীন কোটি কোটি ব্যক্তি কেবল 
জগতের ভার বৃদ্ধি করে! যাহার স্মৃতি নাই ও যাহার কেবল 
পদে-পদে ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ ব্যক্তিকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় দেন; 
কারণ, যাহার স্মৃতি নাই, তাহাতে ভগবতপ্রীতির কোন লেশও 
নাই, সুতরাং তাহার সঙ্গ দ্বারা অপরের মঙ্গল হইতে পারে না। 
লোক নিরক্ষর হউক্‌, অকুলীন হউক্‌. নির্ধন হউক্‌, বূপহীন 
হউক্‌, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্ত স্মৃতি থাকিলে তাঁহার প্রতি 
ভগবানের কৃপাংশলেশ আছে জানিতে হইবে। 
কেহ কেহ পুরর্বপক্ষ করিতে পারেন যে, অনেক মগ্পায়ী, 
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৩২৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


অনেক দুশ্চরিত্র ও অনেক সংসারিক দক্ষ ব্যক্তির স্বৃতীক্ষা স্মৃতি 
থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! হইলে কি তাহারাই ভগবদ- 
ভক্ত হইবে? এ স্থানে বিবেচা এই যে, তাহাদের জড়ে সতী৷ 
প্রীতি আছে বলিয়াই জড়-বিষয়ে সুতীক্ষ! স্মৃতি আছে, কিন্তু 
জড়বিষয়িণী স্মৃতি অল্পদিনের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই 
জগতে যাহার! সব্বশ্রেষ্ঠ পাধিব মনীবিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, 
তাহারা জড়-বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে অন্তিমকালে জড়ত্বরূপ 
মৃত্যুই লাভ করিয়াছেন, দেখা যায়; কেহই পরা শান্তির অবধি- 
কারী হইতে পারেন নাই । 
“ধ্যায়তো৷ বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেবংপজায়তে ৷ 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কাম; কামাৎ ক্রোধোহভিজারতে 
ক্রোধান্তৰতি সম্মোহ: সক্ষোহ্থাৎ স্মুতাবিভ্রমঃ 
স্বৃতিভ্রশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশীৎ প্রণপ্ঠতি ॥” 
(শ্রীগীতা৷ ২।৬২-৬৩ ) 
বিষয়-সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি 
জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধের 
উদ্রেক হয় ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কারধ্যাকার্ধ্য-বিবেক- 
বস্তা জন্মে, সম্মোহ হইতে স্ম্তিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু- 
বাক্যের বিস্মৃতি ঘটে, স্মৃতিভ্রশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধি- 
নাশ হইলে ( মানব ) বিনষ্ট অর্থাৎ মৃততুল। হয়। [ শ্রীধর-টাকা 
দ্রষ্টব্য ] | 


শহাগুকুষগণ বলেন, ধাহাদিগের সহিত আমাদিগের নিত্য- 





স্মৃতি ও বিস্মৃতি ্ 


বন্ধ, ভাহাদিগের সম্বন্ধে সর্বক্ষণ অক্ষুণ্ন স্মৃতি স্বাভাবিকী 
| হইবে। আত্মীয়ের স্মৃতি কাহারও লোপ পায় না। শ্রীভগবান 
ও তাঁহার নিজ-জনগণের সহিতই আমাদের নিতা-সম্বন্ধ ; শ্রীগুরু- 
দেব, শ্রীধাম, শ্রীধামবাসী, শ্রীবৈষ্ণব, ত্রাহ্মণ, নিজ-মন্্ শ্রীহরি- 
নাম ও শ্লীঅভীষ্টদেবে শরণাপত্তি--এই সকল বিষয়ে স্বাভাবিকী 
অনুপ স্মৃতি থাকিবে । ধাহারা ক্লীধাম-বাসী ও আশ্রীরাধা 
মাধব-সিলিত-তন্থু প্রীগৌরনুন্দরের অনুরাগভরে সেবা, অভিলাষ 
করেন, তাঁহার! সর্বক্ষণ স্্রীন্ববপ, সগণ-শ্রীরপ, তাহার অগ্রজ 
ত্রীসনীতন-প্রভুকে সর্বদা সহজ-প্রীতিভরে স্মৃতিপথে সংরক্ষণ 
করেন। এই স্মৃতির সহিত ভজনই ্রীগুরুদেবতাত হইয়| 
অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বার! ভজন। এইরূপ ভঙ্গনের দ্বারাই 
ভগবংসাম্মুখ্য, তদনুভব ও আন্বঙ্দিকভাবে দেহস্থ তি বাঁ সংসার- 
স্মৃতি বিদূরিত হয় । অতএব স্মতিই_ধন, আব বিস্বৃতিই_খণ। 


— ৩+ট 


মহাজনের মত 
্রী্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীপ্রভু লিখিয়াছেন”_ 
“কেহ ত’ আচাধ্যের আজ্ঞায়, কেহ ত’ স্বতন্ত্র ৷ 
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ 
আচার্য্যেৱ মত যেই সেই নত সার। 
তার আজ্ঞা লঙ্ঘি’ চলে, সেই ত’ অসার ॥” 
(চৈ চ অ! ১২৯-১০) 


গৌড়ীয়-প্রবন্ধমালা 


শ্রীন্ীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই কথা প্রচার করিবার 
পর আমরা অনেকেই সতর্ক হইয়। পড়িয়াছি। স্বকপোলকল্লিত 
কিংবা উত্বধর-মস্তিক্ষপ্রস্তত অথবা মনোধন্মের গবেষণাগারে আবি- 
দ্ুত যে-কোন অবর্বাচীন মতই হউক্‌ না কেন, সকলের উপরেই 
'আচার্য্যের মত" বা “মহাজনের মতে'র পরিচয়পত্র (1861) 
সংলগ্ন করিয়া উহাকে মহাজন ও সৎসম্প্রদায়ের পাঁডক্তেয় করিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছি। 

প্রীজ্ঞের প্রশ্নের উত্তরে ধর্মারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির যেদিন বলিয়া- 
ছিলেন,-_-'নাসাবৃিধস্ত মতঃ ন ভিন্নম্‌ * * মহাজনো! যেন গতঃ 
স পন্থাঃ॥, সেইদিন হইতেই বিভিন্ন খষির বিভিন্ন মতবাদকে 
আমর! অনেকেই “সাম্প্রদায়িক বলিয়া গহণ করিতে শিক্ষা 
করিয়াছি, কিন্তু খধির স্থানে স্বকপোলকল্পনা, আর মনোধর্ম্মের 
উচ্ছাস, বিমুখ মস্তিঞ্ধের ভয়াবহ উব্ধরতা মহাজনের মতের 
প্রতীক হইয়া দাড়াইয়াছে অর্থাৎ কাল্পনিক মতগুলিই ‘মহাজনের 
মত’ বলিয়া গণবাদের চক্রান্তে বরণীয় হইয়া পড়িতেছে! এই 
জাতীয় আচার্য্যের মত বা মহাজনের মত, যাহা স্বরূপতঃ বিদ্ব- 
ন্মত বা আপ্তোপদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা যে কিরূপ 
জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহা বলিয়া শেষ করা যায় না। 
আজও যেখানে-সেখানে, যে-কোন সম্প্রাদায়ে, যে-কোন ধর্মনভায় 
“মহাজনের মত” 'আগুরু-দেবের মত, ‘আচার্য্যের মত, প্রভুর 
মত, “গোস্বামীর মৃত’ বলিয়া অনেক গলাবাজী হয়; অনেক 
বাগ্‌বিতণ্ডা, সঙ্বর্ষ, এমন কি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। 
মহাজনগণের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে, অগ্রকটের পরে মনোধর্ম্মের 


মহাজনের মত ৩৩১ 


প্রেক্গাগারে সু মতবাদগ্চলি ত’ মহাজনের ঘাড়ে চাঁপাইবার 
| কৌশলমরী চেষ্টা চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছেই : 
এমন কি, মহাজনের প্রকটকালের মধোই তাঁহার চক্ষু-কর্ণের 
সন্মুখেই মহাজনের মত’ বলিয়া অনেক কিছু স্বকপোল-কল্পনা 
প্রচলন করিবার বহুরূপিণী প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। 

অবশ্য সকলেই যে কু-অভিসন্ধি বা খলতা লইয়া এরূপ 
কার্যে অধ্যবসারী হন, তাহা নহে: কিন্তু দৈবী মায়া জীবের 
অজ্ঞাতসারে বিমুখ জীবকে নিজবশে আনিয়া এরূপ কার্যের 
যন্ত্র ব! পুন্তলি করিয়া তোলে ৷ 'বিমুখ জীব’ বলিতে যে স্ত্রী 
গুত্রাসক্ত বা চরিত্রভ্রষ ব্যক্তি বুঝায়, তাহা নহে। বনু তপস্তাঃ 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য, পাণ্ডিত্য, এশ্বর্ধা, আভিজাত্য ও দক্ষতাসম্পন্ন, এমন 
কি ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিও দৈবী মায়ার যন্ত্র হইয়া স্বকপোল-কল্পনীকে 
মহাজনের মত” বলিয়া প্রচার করিতে পারেন। বলিতে কি, 
জগতে যত স্বতন্ত্র মতবাদ 'শ্রোতমত' বা ‘মহাজনের মত’ বলিয়! 
প্রচারিত হইয়াছে, উহাদের প্রায় সকলই বা অধিকাংশই ইঈশ্বরতা- 
সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে। বিরোচনের 
কি কম ঈশ্বরতা ছিল? হিরণাকশিপুর বৈদান্তিক মতের সুক্ষ 
বিচার কি দার্শনিকগণকে মুগ্ধ করে নাই? মায়াবাদ কি “শ্রীত- 
মত’ বলিয়া ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই? 
যেকোন নগণ্য ব্যক্তির কথা লোকের নিকট বরণীয় হয় না। 
কিন্তু গ্রতিভাসম্পর্ন ব্যক্তি যখন তাহার স্বকপোলকল্লিত মতের উপর 
মহাজনের মতের পরিচয়পত্র (16৫!) সংলগ্ন করিয়া উহা বাজারে 


তত গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


প্রচার করেন, তখনই তাহা দশজনের বরণীয় হয় এবং তখনই 
সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মোহে যুদ্ধ হইয়া গণগড্ডলিক| মহাজনের 
স্বরূপ-নির্ণয়ে অন্ধ হইয়া পড়ে ৷ 

কোটি-কণ্টকরুদ্ধ শ্রীভক্তিমার্গের শত শত বিদ্ব হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে বর্তমান ও ভাবী 
ভীষণতম বিপদ হইতে সতর্ক করেন। যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শত 
মহাজনের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই, সেইরূপ কোন মতই মহাজনের 
মত নহে। পঞ্চম বর্ধীয়া বালক হইতে আরন্ত করিয়া প্রাচীন- 
তম সন্যাসী পর্য্যন্ত মহাজনের নাম দিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী 
মত প্রচার করিতে পারেন। সন্যাসীর দ্বারা বাঁ প্রাচীনতম 
সেবকের দ্বার! কিংবা মুদ্রাধন্ত্রের দ্বারা প্রচারিত “মহাজনের মত" 
নামাঙ্কিত উক্তি বলিয়াই যে তাহা “মহাজনের মৃত’ হইবে, এইকথা 
বলা যায় না। যে পর্য্যন্ত মহাজনের নিকট সাক্ষান্ভাবে পরীক্ষিত 
ও অনুমোদিত ন! হইয়াছে, সেই পৰ্য্যন্ত উহ? যতই কর্ণরসায়ন, 
গণমনোরপ্রক বা সকলের দ্বার! সম্িত মত হুউকূ ন! কেন, উহাকে 
'মহাঁজনের মত’ বল! যাইবে না। 

“আমান দুষ্ট চিত্তবুভিকে শোধন করিবার নিমিত 
(আ্রীতসিদ্ধান্তসমুহ আমাৱ নিকট কীর্ভন কৱিয়৷ গুনাই- 
বার পত্র যাহ৷ সাক্ষাদ্ভাবে পরীক্ষিত ও অন্ুমোদত, 
তদ্ব্যতীত অন্যান যাবতীয় মতেৱ সহিত আমার কোন 
সম্বন্ধ নাই ৷ তাহাই আমাৱ মত বৰ৷ সিদ্ধান্ত, ইহাই এই 
অকিঞ্চন শ্রীপুৱীদাসেৱ নম্র নিবেদন ৷” 


মহাজনের মত 23৩ 


এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। যেমন শ্রীভক্কি- 
সন্দর্ভ-ব্যাখ্যা-শ্রবণকা রী একাধিক ব্যক্তির দিনপপ্জীতে ‘আচার্য্যের 
ব্যাখ্যা বলিয়া এমন সব আজগ্তবী সিদ্ধান্ত ও কথা লিখিত 
হইয়াছে, যাহার উদ্ভবক্ষেত্র আকাশ-কুন্ুন হইতেও অধিকতর 
অবাস্তব বলিয়া গ্রতীত হয় ; যেমন বলা হইয়াছে,“ শ্রীরামানন্দ 
রায় কৌন্তভমণির অবতার” ইত্যাদি । হয় ত’ পঞ্চাশ বৎসর 
পরে এই দিনপঞ্ধী স্বয়ং আচার্য্যের প্রকটকালে তাহার শ্রীযুখ- 
নিস্থত ব্যাখ্যার জীবন্ত প্রতীকরূপে পূজিত হইয়া একটি নূতন 
সাম্প্রদায়িক মত স্থষ্টি করিত! কিন্তু কৃপানুধি শ্রীগৌরজন 
বজ্রনির্ঘোনে জানাইয়াছেন যে, দিনপঞ্জীই হউক্‌, মুদ্রিত গ্রন্থই 
হউক-_যাহা তাহার দ্বারা সাক্ষান্ভাবে শ্রবণকীর্তনদ্বারে পরীক্ষিত 
নহে বা সাক্ষাভ্ভাবে তাহার অনুমোদিত নহে, তাহা তাহার 


ও 
তই 
হহ 


অভিমতও নহে । 

আচাধ্যের মত লইয়া এই যে নানা মতবাদের প্রহেলিকার 
উদগম, তাহা আজ নূতন নহে। প্রাচীনতম বৈদিক যুগে, উপনিষ- 
দের যুগেও আমরা ইহার সাক্ষা পাই। ইন্দ্রের দ্বার! বিশ্বরূপ নিহত 
হইলে বিশ্বরূপের পিতা তুষ্টা ইন্দের বিরুদ্ধে মারণ-ঘজ্ঞ আরম্ভ 
করিলেন। এ যছ্ছে “ইন্দ্রশত্রো বিবর্দন্ব” মন্ত্রে আহুতি দিলেন । 
এ মন্ত্রের অর্থ--“হে ইন্দ্রের শত্রো! তুমি বন্ধিত হও; শীঘ্রই 
ইন্্রকে বিনাশ কর ।” এ স্থলে “ইন্্রশত্রো পদে ইন্দ্রের শক্ত’ 
এইরূপ ষষ্টাতংপুরুষ-সমাস অভিপ্রায়েই তুষ্টা সম্বোধন করিয়া- 


ছিলেন ; কিন্তু স্বরোচ্চারণ-দোঁষে ইন্দই যাহার শত্রু, তাহার 


ও গোৌডীয়-প্রবদ্ধনালা 


সম্বোধন হইয়া পড়ায়, সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের শত্রু না জন্মিয়া ইন্দ্রই 
যাহার শত্রু, সেই বৃত্রান্থুরের জন্ম হয়। তংপুরুঘ সমাঁসে “ইন্দ্র 
শত্র”-পদ নিষ্পন্ন হইলে পুর্র্বপদ ইন্দ্র অনুদাত্ত হইবে, আর 
বহুত্রীহি-সমাসে নিষ্পন্ন হইলে পূর্ববপদ "ইন্দ্র" উদাত্ত হইবে; 
কিন্ত তা দৈবাং ‘ইন্দ'-শব্দ উদান্-্বরেই পাঠ করিয়াছিলেন, 
এইজন্যই বিপরীত ফল লাভ হইয়াছিল। বেদাক্গ-শিক্ষার নির্দেশ 
এই যে, শব্দ এক হইলেও উচ্চারণের ভেদে যে সমাসের পার্থক্য 
ও ভজ্জন্ত অর্থের যে পার্থক্য হয়, তাহাতে ভিন্ন ফল লাভ হইয়া 
থাকে। 
আচার্য্যের একই শব্দ, একই বাণী, একই সিদ্ধান্ত একই 
স্থানে বসিয়া একই কালে শ্রবণ ও অন্ুকীর্তনের অভিনয় করিয়াও 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কল লাভ করে অর্থাৎ যাহা আচার্যের 
প্রকৃত অভীষ্ট নহে বরং তাহার সম্পূর্ণমত বিরোধী, তাহাকেই 
ভাগ্যদোষে তাহার অভীষ্ট বলিয়া কল্পনা করে । 
“বেদে যেন নানামত করয়ে কথন । 
এইমত আচার্ধ্যের ছুক্ছেয় বচন ৷ 
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে । 
সর্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে ৷” 
(চৈ ভা ম ১০১৩৯,১৪১) 
“গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং কচি মুমুচুঃ শিবম্‌। 
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা” 
(ভা ১২০৩৬ ) 


মহাজনের মত ৩৩৫ 


জ্ঞানিগণ যোগ্য শিথ্যুকে ভগবংতাকোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত 
দান করেন, অযোগ্য শিব্যকে তাহা দান করেন না, পৰ্ব্বতগণ 
যেরূপ কোনস্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করে, আর 
কোথায়ও বা করে না। 
“এই মত অদৈতের কিছু দোষ নাঞি। 
ভাগাাভাগ্য বুৰি’ ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞ্জি॥” 
(চৈ ভাম ১০১৪৩) 
উপনিষাদের ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায়িকা অনেকেই 
জানেন। ব্রহ্মার শিষ্য ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই একই স্থান- 
কালে শ্রীত্রক্দার উপদেশ শ্রবণ করিযাও একজন দৈবমতের 
অধিনায়ক, আর একজন আক্মুরিক মতের নেত! হইয়াছিলেন। 
অমুত-নিস্তন্দিনী সুরধুনীর তটে একই কালে একই স্থানে পর- 
স্পর আলিঙ্গিত হইয়া আস ও নিম্ব বৃক্ষদ্বয় বন্ধিত হয়। উভ- 
য়েই সুরধুনীর সুমিষ্ট জল পান করে, কিন্ত আত্রবৃক্ষ অমৃতফল 
করে, আর নিম্ব তিক্তফল প্রদান করে। সেইরূপ 


বিতরণ 
নীশ্রীগুরুপাঁদপন্মের কথামৃত-ন্ুুরধুনী একই স্থান-কালে অবস্থান 
শ্রীভাগবতামূত- 


করিয়া পান করিবার অভিনয় করিয়া কেহ বা 
ফল প্রাপ্ত হন, কেহ বা অপরাধ-হলাহল উদ্দিগরণ করিয়া জগ- 
জপ্তালরূপে পরিণত হয়। শ্রীমন্ভাগবত বলিতেছেন, 
“এবং নুরীনুরগণাঃ সম্দেশকাল- 
হেত্ৰ্থকৰ্ম্মমতযোহপি ফলে বিকল্লাঃ। 


৩৩৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঞ্জসাপু- 
ধংপাঁদপঞ্চজরজঃএয়ণার দেৈত্যাঃ ৷” 
(ভা ৮৯৷২৮ ) 
দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম, মতি একরূপ হইয়াও দেবতা 
ও অন্থরগণের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হইল। দেবগণ শ্রীভগ- 
বানের শ্রীপাদপন্রেথ আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনায়াসে 
অমৃতরূপ ফল লাভ করিলেন, কিন্তু দৈত্যগণ শ্রীভগবচ্চরণ আশ্রয় 
না করায় অমৃত ভল লাভ করিতে পারিল ন]। 
বৈষ্ণবসাহিতোর ‘অন্তর’ শব্দটার সহিত অনেকেই নুপরি- 
চিত। এ শব্দের অনুকরণে প্রাকৃত সাহিত্য ও প্রাকৃত ব্যক্তি- 
গণের মুখেও এখন “আন্তরঙ্গ-শব্দটার বহুল প্রচার হইয়াছে। 
যিনি অন্তরে গমন করেন অর্থাৎ শ্রীপুরুদেবের অভীষ্ট অবগত 
আছেন, শ্রীগুরুদেবের সহিত যিনি সমচিন্তবৃত্তি, যিনি শ্রীগুরু- 
দেবতাত্মা, তিনিই শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ । যিনি শ্রীগুরুদেবের 
শ্রীকৃঞ্চসুখানুসন্ধানময়ী চিন্তবৃন্তির আন্বকুলা-বিধানকারী, তিনিই 
অন্তরঙ্গ । মহাপুরুষের সহিত এককক্ষে অবস্থানকারী, তাহার 
সেবা-শুঞ্রাধার অভিনয়কারী, তাহার সহিত ভ্রমণকারী, উপ- 
বেশনকারী, আলাপকারী ব্যক্তিই যে অন্তরঙ্গ হইবেন, ইহা 
বলা যায় না। যে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের এ্রীকৃষ্চনুখানুসন্ধানময়ী 
চিনতবৃত্তির আমুকুল্য বিপানকারী, সেই স্মৃতির উদ্দীপনকারা, 
তিনিই শ্রগুরুদেবের অভীষ্ট বা অভিমত অবগত আছেন। 


মহাজনের মত তু 


গ্রামন্মহা এভু শ্্রীরপ গোস্বামি-প্রভুকে ৰলিয়াছিলেন,-- 
“মোর গ্লোকের আভিপ্রায়ু না জানে কোন জনে। 
মোর মনেঘ কথ! তুঞি জানিলি কেমনে ?” 
(চৈ চ ম ১৬৯) 
আবার, 
‘স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিম্মি 
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ? 
স্বরূপ কহে,_'ঘা'তে জানিল তোমার যন । 
তা’তে জানি,- হয় তোমার কপার ভাজন ॥” 
(চৈ চ মু ১৭১-৭২) 
প্রীপ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রত্রীল স্বরপ-দামোদর 
প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“অত্যন্ত নিগুট এই রসের সিদ্ধান্ত ৷ 
স্বরূপ-গোসাঞ্ছি মাত্র জানেন একান্ত ।। 
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাহা হৈতে! 
টচতন্ত-গোসাঞ্জির ঠেঁহ অত্যন্ত মন্ম যাতে ॥” 
(চৈ চ আ ৪91১৬০-১৬১) 
শ্রীচৈতন্যদেবের অভিমত শ্তরীন্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীরামরায়, 
শ্রীননাতন, প্রীহরিদাস এবং শ্রীশ্রীন্বরপ-রূপের অভিমত শ্রীল 
রঘুনাথ, শ্রীল শ্রীজীব জীনিতেন বলিয়াই তাহারা অন্তরঙ্গ- 
পদবাচয। তাহাদের কীন্তিত মতই ্রীটৈতন্যদেবের মত ৷ তাহার! 
শ্রীচৈতন্টের অভীষ্ট বা অভিমতই ভূতলে সংস্থাপন করিয়াছেন । 


ও 


৩৩৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


প্রীচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচলে, শ্রীব্রীরপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে, 
প্রাপঞ্চিক বহু বাবধানে অবস্থিতির লীলাভিনয় করিয়াও সৰ্ব্বক্ষণ 
একে অন্যের অভিমত অব্যবহিতভাবে অবগত ছিলেন; অথচ 
মহাপুরুষের নিকট সর্ববক্ষণ থাকিবার অভিনয় করিয়াও অন্ত- 
আবেশযুক্ত ব্যক্তিগণ মহাপুরুষের বিরুদ্ধমতকেই তাহার অভিমত 
বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করে! এমনই মায়ার খেলা যে, সম্পূর্ণ 
নিরুদ্ধমতবাদীও আপনাকে স্বয়ং বা স্তাবক-সম্প্রদায়ের সাহায্যে 
আচাধ্য-মতানুসারী বলিয়া মনে কাঁরতে না প্রচার করাইতে 
পারেন! অনেক সময় কোন স্পষ্টবাদী মহাপুরুষ উহা তাহার মত 
নহে, ইহা দ্বাৰ্থহীন ভাষায় বলিলেও স্বমত কল্পনাকারী ও তাহাদের 
স্তাবক-সম্প্রদায় অর্থান্তর করিয়া মহাপুরুষের বিরুদ্ধ মতকেই 
মহাপুরুষের মত বলিয়া প্রচার করে। এমন কি, মহাপুরুষের 
স্পষ্টভাষা় প্রদত্ত প্রতিবাদমূলক গালিগুলিকে স্তাবক-সম্প্রদায় 
‘প্ৰশস্তি’ বলিয়া প্রমাণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাই, 
'অতিবড়ী” ‘বাউলিয়া,’ “স্বতন্থ” প্রভৃতি মহাপুরুবগণের গালি বা 
নিন্দাকে কোন কৌন সম্প্রদায় প্রশস্তিজ্ঞাপক বলিয়া মনে মনে 
কল্পনা করিয়াছে। তাহাদের মতে শ্রীচৈতন্তদেবের মত শ্রীত্রীরপ- 
সনাতন জানিতেন না! শ্রীশ্রীব্বরূপ-রামরায়ের মত শ্রত্রীরপ- 
রঘুনাথ জানিতেন না! মহাজনের দ্বারা যে ব্যক্তি নিন্দিত হইয়া 
'অতিবড়ী” আখ্য| প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ও তাহার অনুগতগণই 
সেই সকল মত জানিতেন ! এমন কি যে-সকল অপরা ধীকে স্্ীগুরু- 
দেব কণ্ঠমালিকা ছিন্ন করিয়া! বর্ন করিয়াছিলেন, তাহারা এরূপ 





মহাজনের মত তত 


এককষ্টিনালিকা পরিহিত এক নূতন সম্প্রদায়ের স্থট্টি করিয়া এরূপ 
বেঘকেই মহাজনের প্রবন্তিত বেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছে! ইহাই 
কলির অবস্থা । কি প্রাচীনকালে, কি মধ্যযুগে, কি আধুনিক কালে 
সর্বত্রই এইরূপ ম্বকপোলকল্সিত মতকে "নহাজনের-মত? বা? 
'শ্রোত-মত” বলিয়। প্রতিষ্ঠিত করিবার ভয়াবহ চেষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

আচার্গ্য বা মহাজন যত স্পষ্ট-ভাবায়ই তাহার সিদ্ধান্ত প্রচার 
করুন ন! কেন, উহাকে নানাপ্রকার টীকা-টিগ্রনী ব্যাখ্যা-বিবৃতির 
চক্রে স্থাপন করিয়া সেই সরল সহজ মতকে নিজ নিজ অনর্থময় 
স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে পরিচালনা করিবার চেষ্টা যেন ভগবদ্বিমুখ 
জগতের একটী নৈসগিকী ধারা । 

্রীত্রীল গ্রতুপাদের যুগে, কেহ কেহ ছুর্ব্বোধ্য ভাষা ও পরি- 
ভাষার প্রচ্ছদপটে তাহার মতকে আবৃত রাখাই আচাধ্যের 
আভিজাত্যের পরিচায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন! আবার 
কেহ কেহ পরবন্তী আচার্যের সিদ্ধান্তকে মেধার ব্যায়াম 
অনুমান করিয়াছিলেন! বস্তুতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত পরিভাষার ইন্দ্রজাল 
বা হেঁয়ালির অষ্টপাশে প্রচ্ছন্ন কৃত্রিম আভিজাত্যের নাট্য- 
প্রদর্শনীর স্যায় কোনও ব্যাপার নহে! ভক্তিসিদ্ান্ত মেধার 
ব্যায়ামও নহে; তাহা হৃদয়ের সহজ বন্ত। রং ্ন্ধার স্তায় 
মনীষী প্রথমে প্ভগবদভিপ্রার় ও শক্ষরাচাধ্যের শ্তায় লোকোতর 
পুরুষ মেধার দ্বারা শ্রৌতমত বা ক ্ব্যাসের মত বুঝিতে পারেন 
নাই। এইজন্ুই ক্রতি ( মুক, ৩২1৩ ১কৃঠ ১২২১) তারার 


৩৪৩ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


বলিয়াছেন, 
“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহুনা আ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্ুস্তৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্‌ ৷” 
পূর্বে একটি কথা উক্ত হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত না শ্্রীআচর্ধা- 
পাদপন্পের নিকট সাক্ষান্ভাবে শ্রবণ করাইয়া পরীক্ষা প্রদান করিয়া 
এবং একমাত্র তাহারই নিকট সাক্ষান্ভাবে অনুমোদন লাভ করিয়া 
স্বয়ং তাহাদ্বারা তাহার মত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে কীন্তিত না হইবে, 
সেইপধ্যন্ত তাহা “আচাধ্যের মত’ বলিয়া শ্রীআচার্য্যপাদপনদ্ 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ; এই কথাগুলি তিনি অন্ুশাসনের 
ন্যায় প্রস্তরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার আদেশ করিয়াছেন। 
“আমাৰ সহিত নিত্যসম্বন্ধ ব্রাখিবান্ত অভিলাষী 
সকলকেই আমাৱ দুষ্ট চিত শোধনেৱ নিমিত সাক্ষা- 
ভাবে আৌতসিন্ধাত্ত কীর্ভন-পূর্ত্বক শ্রবণ কৱাইয়া 
পরীক্ষা দিয়। ছুঃখীকে সুখী করিতে হুইবে ঠ পৱল্পৱা- 
ক্রমে বা গোৌণভাবে নহে-ইন্াই এই অকিঞ্চন শ্রী- 
পুরীদাসের নম্ৰ নিবেদন ৮ 
সেই পরীক্ষায় প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, এখবর্ঘ্য 
প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই। সেই পরীক্ষার কল্টিপাথর 
(১) মহতের স্ত্রীপাদপদ্মে আদর মূলক হৃদয়ভরা দৈন্য 
(২) চক্ষুতে অকপট অশ্রু, (৩) শ্রীহরিনামে রুচি ও 


মহাজনের মত ৩৪) 


(8) শ্্রীন্রীগুরুগৌরানের সুখামনুসন্ধানময়ী স্মৃতি ৷ 

বিনি যতই বাগ বিলাসী হউন, অথব| যিনি যতই বহিদৃষ্টিতে 
বিবিক্তীনন্দী, ভজনানন্দী, গোষ্ঠ্যানন্দী বলিয়া মসগুল থাকুন, 
ধিনি আচরনে ও চরিত্রে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপন্নের নিকট সাক্ষান্তাবে 
উক্ত চারিটী বিষয়ে পূর্ণ অঙ্গুমোদন লাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইতে না 
পারিবেন, তাঁহার কল্পিত যাবতীয় মত শ্বসঞ্ধব-মতসাদ ; আচার্ধের 
মত নহে। মস্তিদ্ধের মত আচার্য্যের মত নহে। হৃদয়ে বেদন বা 
অনুভবই আচার্য্ের মত। কৃত্রিম বিবিক্তানন্দিত্ব বা গোষ্ট্যানন্দিত্ব 
আচার্য্যের মত নহে। সব্বক্ষণ সব্বতোভাবে সব্বত্র সব্বপাত্রে 
নর্ব্বন্ব-দ্বার। ভগবৎস্ুখচিন্তাই আচাধ্যের মত। কোন দেশে বা 
বেশে আবদ্ধ থাকা বা কোন দেশ বা বেশের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ 
। করাও আগার্য্যের মত নহে। দেশাতীত ও বেশাতীত যে শ্রীভগ- 
ব্দআবেশ, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য যে আম্ুকুল্যময় 
দৈন্য, যে অশ্রু, যে অনুশীলন, যে ব্যান, তাহাই আচা্য্যের 
মৃত । 

আচাধ্যের মতের এই তালিকা দেখিয়া আমিও হয় তো 
মনে মনে কল্পনী করিতে পারি-_আমিও ত' এসকল বন্তুরই 
প্রার্থী; তবে, আমি আচার্য্ের মত বৃঁঝতে পারি নাই কিরূপে 
বলা যায়? এখানে শ্রীআচাধ্যপাঁদপদ্র অতিশয় করুণা প্রকাশ 
করিয়া অমায়ায় আমাকে বলেন, “তুমি আচরণের দ্বারা অর্থাৎ 
। হৃদয়ের ছারা আমার নিকট পরীক্ষা দিয়! যদ্দি কৃতকার্য হইতে 


পাঁর (তোমার কল্পনার মধ্যে বা গণমত বা স্তাবক-সম্প্রদীয়ের 


৩৪২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল। 


মতের মধ্যে কৃতকার্ধ্যতা নহে ), তবেই জানিব - তুমি স্রীগৌড়ীয়- 
গুরুবর্গের মত ধরিতে পারিয়াছ। তোমার হৃদয়ে কি আত্মধিকার 
বা যথার্থ দৈন্যের উদয় হইয়াছে ? অথবা তুমি যাহাকে আত্ম, 
ধিক্কার বা দৈন্য মনে করিতেছে, সেইগুলি তোমার প্রচ্ছন্ন নিজ 
শান্তি বা সুখের সন্ধানী সৈন্য? তুমি যে সময়-সময় অশ্রুমোচন 
কর, হয় ত’ তাহা নিজ্জনেও করিতে পীর, তাহা কি তোমার 
নিত্য দেবতার সেবা বা সুখানুসন্ধানের প্রকৃত আন্তিজ্ঞাপক ? 
অথবা নিজ-পাপভাবাক্রান্ত হৃদয়কে কিছুটা লাঘব করিবার 
মূলে যে আত্মস্থখান্ুসন্ধিংসা রহিয়াছে, উহারই অভিব্যক্তি 
বিশেষ? তুমি হয় তো নিজেকে নামে রুচিবিশিষ্ট, নামপরায়ণ 
মনে কর, অন্ততঃ নামের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা নাই, শ্রদ্ধাই 
আছে - এইরূপ মনে কর--নাম করিতে করিতে একটু শান্তি 
পাও, সময় সময় বেশ ভালও লাগে; হৃদয় যেন আরও নান 
করিতে চায়; ইহাকেই কি তুমি “নামে রুচি মনে কর ? নামে 
রুচি” কি শ্রীনামপ্রভুর সুখের জন্য, না তোমার আুখ-শান্তির 
জন্য ? শ্রীনামে রুচির অস্কুরমাত্রও ধাহার হইয়াছে, শ্রীপ্রীরপ- 
প্রভু তাহার কি লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাও হয় তো তুমি মুখস্থ 
করিয়াছ, কিন্ত তোমার নিজমুখে কথিত “আমার নাম করিতে ভাল 
লাগে, নামে আমি শান্তি পাই, নিয়মিতভাবে আমি নাম করি" 
ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা সত্বেও তুমি যে শ্রীশ্ররপগোস্বামী প্রভুর 
এ আদর্শের নিকট পরীক্ষা দিয়া 1995 Ark রাখিতে পার না! 
শ্ীশ্রীগুরগৌরাঙ্গের সুখান্ুসন্ধানম্থৃতির পরীক্ষা দিবার সময় 


মহাজনের মত ৩৪৩ 


তোমার সব কপটতা ধরা পড়ে !! নিজের দেহ-গেহ-স্মৃতি, নিজের 
₹ নুখভোগের স্মৃতি, জাগরণকালে দূরে থাকুক, নিপ্রাকালেও 
তোমাকে পরিত্যাগ করে না কিন্তু যত ভুল হ্রান্তি, অন্যমনস্কতা, 
অরুচি, অশ্রদ্ধা, শিথিলতা প্রতিদান-গ্রহণ-পিপাসা, সমস্ত যুগপৎ 
ভগবৎসুখকর কার্ষোর কালেই উপস্থিত হয়! স্বাভাবিকভাবে 
দুরে থাকুক, লাঠি মারিয়া তীব্রশাসন করিয়া শ্রীহরিস্মৃতির 
উদয় করানো যায় না; কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও দেহের কোন 
সুখকর ক্রিয়ার প্রতি বিস্মৃতি দূরে থাকুক, অন্যমনস্ধতাও দেখা 
যায় না। আহার-নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে - মর্যাদার 
কোন লাঘব হইলে বিন্দুমাত্র অন্যমনস্ক বা স্মৃতির অভাব 
কখনও দেখা যায় না। 

অতএব উক্ত চারিটা আদর্শের পরীক্ষায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 
শ্রবণ-কীর্ভন-দ্বারে সাক্ষাতভাবে পরীক্ষিত হইয়া! ও পূর্ণ অনু- 
মোদন লাভ করিয়া আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি, ততক্ষণ আমাদের 
প্রচারিত, কল্পিত, অনুমিত, শ্রুত, কীন্ডিত সিদ্ধান্ত বা মত 


স্ব-স্ব কৃপোলকলিত মতবাদ মাত্ৰ৷ 


7০ 


সাধুমুখ-বিগ্ললিত। শ্রীহরিকথার সেবাই 
শ্রীহরির সাক্ষাৎকার 


পতিতপাধনী মাধবতিথির সহিত পতিতপাবন বৈধববরের 
বিরহতিথি সম্মিলিতা হইয়াছেন । শ্রীন্রীমনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়- 
সেবক ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাবতিথি 
এবং শ্রীন্রীগোবদ্বনপূজা ও অন্নকুট মহোৎসব-তিথি সমাগত 
হইয়া আমাদিগকে শুদ্ধ ভক্তের বিরহ-ম্মৃতিতে উদ্দীপ্ত এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকুত ইন্দিয়বর্দনযজ্ঞে প্রবৃন্তিলাভের সুযোগ দিয়া- 
ছেন।  শুদ্ধভক্তের বিরহ না জাগিলে প্রাকৃত ইন্ড্িয়-বর্ধন 
অবশ্যন্তাবী । 

যে কোন একটী মাধবতিথি বা মাধবজনতিথি ব্ৰহ্মাণ্ডকে 
উদ্ধার করিতে পারেন। জগজ্জীবের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবৰ্ষণের 
উদ্বেশেই এই সকল তিথির নিতা-আবির্ভাব। শ্রীমাধব ও 
শ্রীমাধবজন-তিথিগণ জীবকে সন্তোগবাদ বা পুরুষাভিমান হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আবিভূ্তি হন। অপ্রাকৃত বিপ্র- 
লম্তময়ী চিত্তবৃত্তিতে পুরুষাভিমানের কোন গন্ধ নাই। পুরু- 
বার্থশিরোমণি প্রেশামৃতসিন্ধুবিন্দু বিতরণ করিবার জন্য গুরু- 
বর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথির উদয় হইয়া থাকে। 


অষ্টকাল হরিকথার শ্রবণ-কীর্তনমুখে সেই কৃপাঁবরণই এ সকল 
মাধবজন-তিথির প্রকৃত-সেবা। 


সাধুযুখ-বিগলিত। শ্ৰীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাৎকার ৩৪৫ 
মহাজনগণ হরিকথা-শ্রবণ কীর্তনমুখে উপবাসাদি-নিয়ম, রাত্রি- 
জাগরণ প্রভূতির দ্বার! মাধবতিথির সেবার আদর্শ প্রকট করিয়া 
ছেন। স্ত্রীমাধবজন-তিথির সেবার দ্বার! শ্রীমাধবজনের সঙ্গ হয়। 
অপ্রকট ও প্রকট-লীলায় গুরুবর্গের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও কৃপা লাভের 
ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায় । শ্রীমন্তাগবতে পৃথু মহারাজকে সনত 
কুমার বলিতেছেন” 
“সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েযাঞ্চ সম্মতঃ। 
হসম্তাবণসংপ্রশ্নঃ স্ব্বেষাং বিতনোতি শম ৷ 
অস্ত্যেব রাজন্‌ ভবতো মধুদ্বিষঃ 
পাদারবিন্দস্ত গুণানুবাদনে ৷ 
রতির্রাপ। বিধুনোতি নৈষ্টিকী 
কামং কষায়ং মলমন্তরাত্মনঃ ॥ 
শান্তেদ্বিয়ানেব সুনিশ্চিতো মৃণাং 
ক্ষেমস্ত সব্রাগিযুশেষু হেতুঃ। 
অসঙ্গ আত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি 
দৃঢ়া রতিন্র্ষাণি নিগুণে চযা॥ 
সা শ্ৰদ্ধয়া ভগবন্ধম্মধ্যয়া 
জিজ্ঞাসয়াধ্যাত্মিকযোগনিষ্টয়া ৷ 
যোগেশ্বরোপাসনয়া চ নিত্যং 
পুণ্যশ্রবঃকথয়া পুণ্যয়া চ ৷৷ 
অর্থেন্দরিয়ারাম-সগোষ্ঠাত্ফ্ণয়া 
তৎসন্মতানাঁম পরিগ্রহেণ চ। 


৩৪৬ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আনি 
বিনা হরেগুণপীযুষপানাৎ ॥৮ 
(ভাঃ 91২২।১৯-১৩) 


সাধুদিগের সঙ্গ__শ্রোতা এবং বক্তা, উভয়েরই অভিলধিত ; 
তাহাদের সহিত সদালাপ ও পরিপ্রশ্ন সকলেরই মঙ্গল বিস্তার 
করিয়া থাকে । 

হে রাজন্‌, মধুরিপু শ্রীহরির পাঁদপদ্ধাগুণান্থু কীর্তীনে আপনার 
ুছুল্লভা ও নিশ্চল! মতি আছে। এইরূপ মতি হইতেই অস্তর- 
রাত্মার বিষয়-বাসনারূপ মল বিধৌত হয় । 

আত্মা হইতে পৃথক্‌ দেহাদি অনাত্ম-বস্তুতে যে আসক্তিরাহিত্য 
এবং আত্মায় ও নিগুণ ত্রন্ন্বরূপে যে দৃটরতি, _ ইহাই শাস্- 
সমূহের সুষ্ঠু বিচাখে জীবের কল্যাণ-লাভের উপায় বলিয়া স্থিরী- 


কৃত হইয়াছে। 
শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অন্নুশীলন, তত্ব-জিজ্ঞাসা, ভগবৎ- 


সেবানিষ্ঠার সহিত ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পুজা এবং পুণ্যকীন্তি ভগবানের 
কথা-শ্রবণাদি-দ্বারা সেই রতি হইয়া থাকে । 

ধন ও রূপাদিতে আসক্ত এবং ইন্দ্রিয়তর্পণরত অসদ্‌ ব্যক্তি- 
গণের সঙ্গের প্রতি বিভৃষণ, তাহাদিগের অভিমত অর্থ-কামাদি- 
পরিত্যাগ ও নিজ্জনবাসের অভিরুচি,__-এই সকল দ্বারা আত্মার 
সন্তোষ লাভ হয়, কিন্ত যে স্থানে সন্মুখবিত হাৱকথামৃত 
পান কাব্িবাৰর সম্ভাবন। নাই, সেইন্পপ নির্ভনবাস কখনও 
স্পৃহা করিবে না ; কারণ, উহা-দ্বারা আত্রেন্দ্রিয়তর্পণ হইলেও 
অপ্রাকৃত কৃষ্তোষণ হয় না । 


দাধুমুখ-বিগলিতা' শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাংকার ৩৪৭ 


এইজন্যই হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ভনকে অন্যান্য সাধনাঙ্গ হইতে 
| শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা সাক্ষাদ- 
ভাবে শ্রীহরির পেবা ও সঙ্গ-লাভ হয় । কারণ, শ্রীহরিই হরিকথা- 
রূপে অবতীর্ণ হন । যখন সেই হরিকথ। কীর্তন ও শ্রবণ হয়, তখন 
সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন ও সর্ধ্ধতোমুখী সেবা হইয়া থাকে । 
অতএব, বাহার মনে করেন, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ভন একটী উপায় 
মাত্র, তাহা হইতে উপেয় পৃথক্‌, প্রয়োজন আর একটি পৃথক্‌ বস্তু, 
তাহাদের হরিকথাতে সাক্ষাৎ হরিবুদ্ধি নাই “নামরূপে কলিকালে 
কৃ্-অবতার।” গ্রমন্মহাপ্রভুর এই বাণীতে বা শ্রুতির বাণীতে 
তাহাদের বিশ্বাস নাই। 
হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনে যে প্রেমার উপলব্ধি হয়, তাহ! পরিত্যাগ 
1 করিয়া নিরুপাঁধিক ভক্তগণ ব্রন্মীনন্দও প্রার্থনা করেন না,__ 
“ঘা নির্ব্তিশ্রন্থুভৃতাং তব পাদপদ্ম- 
ধ্যানাসবজ্জন-কথাশ্রবণেন বাঁ স্তাৎ। 
সা ব্ৰহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভৃং 
কিন্বস্তকাসিলুলিতাং পততাং বিমনাং ॥ 
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গে। 
ভূয়ীদনন্ত মহতামম্লাশয়ানাম্‌। 
যেনাঞ্জসোন্বণমুরুব্যদনং ভবান্ধিং 
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমন্ত ॥” 
| (ভাঃ ৪ ৯/১০-১১) 
হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমলধ্যান এবং আপনার নিজজনের 


৩৪৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


সহিত আপনার চরিত্রকথ। শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, 
ব্রন্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব, দেবতা-পদ 
ত’ অতি তুচ্ছ! কারণ কালরূপ খড়গ দ্বারা ব্ব্গারোহণ-যান 
খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ালোকে পতিত হইয়া থাকেন, স্থতরাং 
তাহাদের কথা আর কি বলিব? 
হে অনন্ত, যে-সকল শুদ্ধাত্পুরুষ নিরন্তর আপনা হতেই ভক্তি 
করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ. 
লাভ হউকৃ। এবস্তূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত- 
পানোন্মন্ত হইয়া অতিশয় ছুঃখপরিপুর্ণ এই ভীষণ,ভবসমুদ্র অনারা- 
সেই উন্বীর্ণ হইতে পারিব। 
হরিকথা শ্রবণ-কীর্ভন-বিরত ধ্যানী, জ্ঞানী, মৌনী, যোগী, 
খবি কাহারও মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না, হরিকথা-বিমুখ হইলে 
তাঁহারাও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। 
“অস্্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা 
নানামনোরথধিরা ক্ষণ-ভগ্রনিদ্রাঃ | 
দৈবাহতার্থরচন। খষয়োহপি দেব 
যুগ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥৮ 
( ভাঁঃ ৩৷৯৷১০ ) 
হে দেব, ঝবিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্তভনরূপ প্রসঙ্গ হইতে 
বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। 
দিবসে তাহাদের ইন্জরিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া 
অত্যন্ত ক্লিট থাকে, রাত্রিকালেও তাহাদের বিষয়-ন্থখের লেশমাত্রও 


 সাধুযুখবিগলিতা শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাংকার ৩৭৯' 
থাকে না, যেহেতু তাহার! বাহোন্ডির় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া 


নিদ্রাগত হয় বটে, কিন্তু নানা অসদ্‌ বিষয়ে ধাবিত মনোধৰ্ম্মরূপ 


্বপুদর্ণন-দ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ হয় । তাহারা অর্থের 
জন্যও উদ্যম করিতে পারে না।  উহাও তাহাদের জন্য টৈবকর্তৃক 
সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে । 
হরিকথারূপেই শ্্রীহরি জীবের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা 
করেন । কৃত্রিম ব্যানাদি-দ্বারা বা অন্য কোন উপায়েই ভগবং- 
সাক্ষাৎকার হইতে পারে না 
“পিবন্তি যে ভগবত আজ্মনঃ সতাং 
কথাধৃতং শ্রবণপুটেঘু সম্ভৃতমূ। 
পুনন্তি তে বিবয়বিদূঘিতাশয়ং 
ব্রজন্তি তচ্চরণমরোরুহান্তিকম্‌ ৷” 
( ভাঁঃ ২২৩৭ ) 
যাহার! স্বীয় উপাস্ত। স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীহরির ও তদীয় 
ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, 
তাহারা বিষযুদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্ভগবানের 
পাদপন্-সমীপে উপনীত হন। 
“শৃন্বতঃ শ্ৰদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌। 
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ৷” 
(ভাঃ ২৮৪) 
যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য শ্রবণ অথবা 
৷ ত্বয়ং কীর্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ অতিশীগ্রই স্বয়ং তাহার হৃদয়ে 


৩৫০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


আবিভূর্তি হন। তদ্বিষয়ে এবণ-কীর্তুনকারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা, 
দ্বারা অর্থাং কৃত্রিমভাবে লীলাম্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। 

হরিকথা-শ্রবণকীর্তনই যে উপেয় অর্থাৎ সব্বপ্রকার চেষ্টা 
শ্রম, তপস্তা, সাধন ভজন, যজ্ঞ মন্ত্রপাঠাদির ফল তাহা 
শ্রীগ্ভাগবত পুনঃ পুন: কীর্তন করিয়াছেন । কোটী কোটী অর্থ, 
ব্যয় করিয়া, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যদি হরিকথা শ্রবণকীর্তনের 
সুযোগ হয়, তবেই অর্থাদি ব্যয় বা ত্যাগ-বৈরাগ্যাদির সার্থকতা, 
নতুবা অর্থব্য়, ত্যাগ, বৈরাগা, সাধন ভজন সমস্তই নিক্ষগ। 
এইজন্য আমরা অনেক সময় অস্মদীয় গুরুপাদপদ্স ও বিষ্ণুপাদ 
শরীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে বলিতে শুনি- 
য়াছি,-“আমি লক্ষ লক্ষ লোককে বলিদান করিয়া, সহস্র সহস্র 
লোকের সুখভোগ ছাড়াইয়া, এমন কি, তাহাদের নৈতিক কর্তব্য 
পৰ্য্যন্ত বিসজ্জন করাইয়া, কোটা কোটী মুদ্রা ও কোটী কোটী গালন্‌ 
রক্ত ব্যয় করিয়াও আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরন্ুন্দরের বাণীর 
কীর্তন-আোতঃ জগতে প্রবাহিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কারণ 
হরিকথা-শ্রবণকীর্তনই সকল পুরুষার্থ-শিরোমণি।” 

আমরা আমাদের পূর্ব গ্াগুরুপাদপদ্ম শ্রীনারদের মুখেও 
এই কথা শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীনারদ তাহার শিত্য গ্রীব্যাসদেবকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 

“ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্ত বা 
বিষটন্ত স্ুক্তস্ত চ বুদ্ধদত্তয়োঃ | 


সাধুমুখ-বিগলিতা শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাংকার ৩৫১ 


অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনিরপিতে 
যছু শুমএঞ্লোক গুণান্ুবর্ণনম্‌ 1” 
(ভাঃ ১61২১) 
নারদ কহিলেন_ “হে ব্যাস! উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যে 
গুণানুবর্ণন, তাহাকেই পণ্তিতগণ তপস্যা, বেদাধারন, যজ্ঞ, মন্ত্র 
পাঠ, জ্ঞান ও দান_এই সমস্তেরই নিত্য ফল বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন ।” 
কেহ কেহ মনে করেন, দ্বাদশবর্ষ, বিংশবর্ষ বাঁ বহুকাল- 
ব্যাপী হরিকথা-শ্রবণকীর্তন করিয়াও তাহাদের কিছুই সুবিধা 
হইতেছে না। সুতরাং, হরিকথা-শ্রবণকীর্তনের পথ পরিত্যাগ 
করিয়া ধ্যান, তপক্তা বা নিজ্জন-ভজনাদি সাধনের পথ গ্রহণ 
করিলে তাহাদের সুবিধা হইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপ বিচার 
বাস্তব-মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত আপেক্ষিক 
সুবিধাবাঁদের পথে ধাবিত হইবার মায়া মাত্র। সকল শাস্ত্র, 
সকল মহাজন একবাক্যে তারস্বরে উদ্ধবাহু হইয়া হরিকথা- 
শ্রবণকীর্তনের পথকেই একমাত্র অব্যর্থ ও নিরাপদ পথ বলিয়া 
কীর্তন করিয়াছেন । শ্রীমন্ভাগবতে স্বয়ং ভগবানের বাশী এই,_- 
“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যাসংবিদো 
ভবন্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোবণাদাশ্বপবর্গ-বর্মনি 
শ্রদ্ধারতির্ভ ক্তিরহুক্রমিষ্যতি ৷” 
( ভাঁঃ ৩২৫। ২৫) 


৩৫২ গৌভীয় প্রবন্ধমালা 


সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্মাগ্রকাঁশক যে. 
সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের গ্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা 
প্রীতির সহিভ সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিগ্গানিবৃত্তির বত 
স্বরপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি উদি 
হইবে । 

সাধুগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের ফল যে কেবলমাত্র 
অনর্থ-নিবৃত্তি তাহা নহে, ইহাতে অর্থপ্রবৃন্তিরও পরাকাষ্ঠা লাভ 
হয়। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির সর্ববোত্তমাবস্থায় 
সাধুমুখবিগলিত হরিকথাই তাহা প্রদান করিয়া থাকে। কারণ 
হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন, দান. ধান, যজ্ঞাদির ন্যায় গৌণ-উপায় নহে, 
তাহা সাক্ষাৎ উপায় ও উপেয়, এইজন্য যে-সকল মহাজন এই জগতে 
শুদ্ব-হরিকথ বিস্তার করেন, তাহাদের ন্যায় মহামহাবদান্ত, তাহা- 
দের ন্যায় পরছুঃখছুঃখী ও পরোপকাঁরী আর কেহই নাই. 

তিবকথামৃতং তপ্তজীবনং কাঁবভিরীড়িতং কল্মবাঁপইম্‌।” 

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥” 

( ভাঃ ১০।৩১।৯ ) 

হে কৃষ্ণ সংসারে যাহার! তোমার তাপক্রিষ্ট ব্যক্তিদিগের 
জীবনপ্রদ ত্রন্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সব্বপাপনাশক শ্রবণ মাত্রেই 
মঙ্গলপ্রদ, সর্ধবশক্তি-সমগ্িত ও সৰ্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন 
অর্থাৎ গান করেন, তীহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ বদান্ত ৷ 

এই সকল মহাবদান্ত মহাজন ও পরছুঃখছুঃখী সাধুর শ্রীচরণে 
কৌন প্রকার অপরাধ থাকিলে আমাদিগের হরিকথায় রুচি 


রী 


সাধুমুখ-বিগলিতা শ্রীহরিকথার সেবাই শ্রীহরির সাক্ষাংকার ৩৫৩ 


আসক্তি ও রতি হয় না। হরিকথায় আসক্তি না হইলে সংসারা- 
সক্তির॥ছেদন হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ভনের আভাসেই দেহ- 
গেহাশক্তি, বা॥অনর্থেরঠনিবৃত্তি হয় । 
“কন্তৃপু়াৎ তীর্ঘপা দাহভিধানাং 
সত্রেবু বঃ সুরিভিরীডামানাৎ। 
যঃ কর্ণনাড়ীং পুরুষস্ত যাতে 
ভবপ্রদাঁং গেহরতিং ছিনত্তি ৷” 
(ভাঃ ৩1৫১১) 
ভবদীয় সমাজে নারদাদি-বিছজ্ছন কর্তৃক কীন্তিত তীর্থপদ 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণাদি কথা-শ্রবণে কোন্‌ পুরুষই বা তৃপ্তি লাভ 
করিতে পারেন? (সেই ভগবৎ-কীর্ভন পুরুষের কৰ্ণৱন্ধ_- 
দ্বাৱ৷ প্ৰবিষ্ট হইয়া সংসাৱবন্ধনকাৱিণী গৃহাসক্তিকে 
ছেদন ক্রিয়া দেয় ৷ 
শ্রীমন্ভীগবতে ক্রবের উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়,_ 
“তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং 
যে চান্বদঃ স্থুতস্ুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ | 
যে ত্বজনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ- 


সৌগন্ধা-লুব্ধহ্ৃদয়েষু কৃত প্রসঙ্গাঃ "| 
(ভাঃ 8৯১২) 


হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, ধাহারা তবদীয়পদারবিন্দ-সৌগন্ধেয 
লুন্বহৃদয় মহাত্মগণের প্ররুষ্ট সঙ্গ লাভ করেনঃ তাহারা 
নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসহক্ধে পুত্ৰ, সু গৃহ, 


৩৫৬ গোৌড়ীয়-প্রবন্ধমালা 


প্রেরণা দান করিবেন। তখন কথারপী হরির করুণ! প্রতিমৃহূর্তেই 
উপলব্ধি হইবে--কথাকে পুর্ণ চেতন বলিয়া উপলব্ধি হইবে। 
তাহাকে অচেতন, একঘেয়ে, নিঃশক্তিক বস্তরূপে যে ধারণা, 
তাহা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইবে । কথারূপী হরি তখন 
সাক্ষা্ভাবে আমার চেতনের সহিত কথা বলিবেন, আমার সমস্ত 
জীবনকে, সমস্ত চরিত্রকে নিয়মিত করিবেন! হৃদয়ে নবনবায়মান 
ভক্তিসিদ্ধান্তরাজি বিকশিত করিয়া দিবেন এবং স্বরূপসিদ্ধি ও 
বস্তুসিদ্ধি দান করিয়া তাহার শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্য অধিকার 
দান করিবেন। হরিকথার দ্বারাই সব্ধসিদ্ধি হইবে । 


প্রশ্নোত্তর 





ভগবৎপার্ষদ, আচার্য্য ও মহাপুরুষগণের পার্ষদ ও বহুসেবা- 
কারী ভক্তগণের ও প্রিয়ভাজনগণের, জীবনুক্ত পুরুষগণের পতন 
, এবং হরি-গুরু-বৈষণব-বিরোধিতা সম্ভব কি? সিদ্ধপ্রণালী প্রাপ্ত 
হইলেও তাহাতে অসিদ্ধ বা অযুক্তাবস্থার চিন্তাআোত উপস্থিত 
হয় কি? কৃপা পূর্বক ইহার শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদানে কৃতার্থ 
করিবেন। 


প্রশ্নোত্তর ৩৫৭ 


উত্তৱ 
। এই সঙ্গন্ধে গ্রীল প্রভুপাদ যে সকল কথা শাস্ত্রের যুক্তি-মূলে 
লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাঁহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। 2 
ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, 
“দৈবমায়া বলাংকারে, খসাইয়া সেই ভোরে, 
ভবকুপে দিলেক ডারিয়া।” 
এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আহ্মাদের সকলের 
দ্বারাই হইতে পারে; এমন কি, *** যিনি বহু বৎসর 
আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন: তিনিও আজ 
মায়ার টানে চলিয়া গেলেন ! তিনি কতই না “কল্যাণকল্প- 
তরু’ গান করিয়াছেন, কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল! 
' আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গফলে তাহার এই অধঃপতন । 
তাহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না! * * * সুতরাং আমা- 
দেৱ সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে ” 
_-( পত্রাবলী” ৩য় খণ্ড, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা) 
শ্রীল প্রভূপাদ জীবস্বরূপের কথা এইরূপভাবে লিখিয়াছেন,_ 
“জীবের অণুত্ব নিবন্ধন দুষ্পারা মারা ও ব্ৰহ্ম_এই দুইটি 
আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে । 
অন্তাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও অভ্দজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও 
বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচয়দ্য়ের দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা 
জীবের আছে। জীব-_অণুচিৎ বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে 
আবরণ করিতে পারে | তন্বারা তাহার সেবাবৈমুখ্য বা সেবা" 


৩৫৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমীল। 


শৈথিল্য লাভ ঘটে । জীব স্বত্ব ইচ্ছাবিশিষ্ট অণুচিং। স্বতন্ত্র 


ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত--এই দুই প্রকারে অবস্থান 


করে ৷ ** জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রন্নাস পাইলে 
উহা প্রারুত-গুণযাত্রে পর্যাবসিত হইয়া পড়ে ৷” 
(এ ২৮ পৃষ্ঠা) 

“যে ব'ল্ছে আমার স্বতন্থতা আছে, তা'র সঙ্গে আমার 
কোন সম্বন্ধ নাই। সে যদি অমঙ্গলকেই মঙ্গল মনে করে, তবে 
আমার কি সাধ্য আছে তা'কে মঙ্গলের দিকে লয়ে যাই। 
আমি ত’ কারো স্বতন্ত্রতায় বাধা দিব না। শ্বেতাশ্বতর উপ- 
নিষদের কথাটি কখনই ভুলে যাবেন ন!- “যস্য দেবে পরা ভক্তি? । 
Unconditional surrender should be made to Gurudev. 
When there is a slightest departure, then it is to- 
tally lost. He is deviated from the path of ভক্তি | 

স্বতন্তুত। ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও প্রত্যেক মানুষেরই 
আছে, 

“জীবনুক্তা অপি পুনর্বদ্ধনং যান্তি কৰ্ম্মভিঃ 
যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তো ভগবত্যপরাধিনঃ ॥” 

বৈষ্ণব হ'য়ে যাওয়ার পরও আবার সংসার-বাসনা হয়; 
স্বতন্ত্র জীবকে একট! কামের তাড়নায় অগ্ত্র নিয়ে যাচ্ছে, 
আবার  অন্থকুলতাবে ভগবৎকবৃপায় নিয়ে আস্ছে। অচিন্ত্য 
মহাশক্তি ভগবানে অপরাধ হওয়ার দরুণ জীবনুক্ত হয়েও 
আবার সংসার বাসনা করে; কৌন একটি প্রাকৃত-শক্তিতে 


প্রশ্নোত্তর ৩৫৯ 


গাচ্ছরন হ'য়ে পাঁড়ে গেলেই আবার সংসার বাসনা এসে পড়ে। 
মনুযুজাতির এত degradation হয়েছে কেন? Why are 
they seeking those interests which are no interests 


86৭]? তার উন্তর--স্বতপ্ততার অপবাবহার। 





আমি জানি দিব্যজ্ঞান কি, দিব্যজ্ঞানের কথা জেনেও 
আমি আবার জ্মার্ভ-শ্রা্দ ক’র.তে দৌড়ালাম। * * * 
মানুষ এ principle ‘যন্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা 
পুরো’ যদি হারার, কারণ man cannot serve two masters 
—God and Mammon. ক * * যখনই misguided হ'য়ে 
গেলাম, তখনই সৰ্ব্বনাশ হ’লে|। Miuided হ’য়ে যাওয়া 
ত’ আমার কর্তব্য নয়। ভক্তিশান্তে লেখা আছে-_যে রাক্ষস- 


শ্রাদ্ধ ক'র্বে, সে ভক্তিপথ হ'তে পতিত হ'য়ে গেছে, সে ভগ- 


| 


বন্ধক্তি হ'তে বিমুখ হ’য়েছে। কিন্তু হিন্দুশান্ত্র এমন হ'য়ে গেছে 
যে, নরকে যাওয়ার পন্থাতেই লোকের রুচি। ভগবানে ও 
গুরুতে শ্রদ্ধা থাকলে আর কোন শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা 
হ'তে পারে না। তথাকথিত শ্রাদ্ধাদি কেবল কম্মালানে বন্ধত! 
মাত্র। “নিক্ষিঞনানাং ন ৰৃণীত যাবৎ’, ‘সব্বধৰ্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য-_ 
এই দু'টি কথা নিয়েই বৌদ্ধদের সহিত বৈষ্ণবের একটা Wide 
£U হায়ে গিয়েছে। * ০ * বিষয়টা বুঝতে লোকের পদ্দে 
পদে ভুল হচ্ছে। জীবন্ুক্ত হয়েও বৈষ্ুবের চেহাৱ৷ 
নিয়েও প্রাকৃত সহজিয়া হ'য়ে যেতে হয়, যদি ভগব- 
চ্চবণে অপরাধ হয় ৷” ৃ্‌ 


ত গৌড়ীয় প্রবন্ধমীল। 


(‘গ্রীল প্রতুপাদের বক্তুতা” ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, শ্রীরৃসিংহ- 
চতুর্দশী, পুরী ) 

বৈষ্চব-সিদ্ধান্তের মূল কথাটি বুঝিলেই এই সকল সমস্তার 
মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন হয়। জীবনুক্তাবস্থায়ও জীবের পতন- 
যোগ্যতা আছে। কারণ জীব অণু, স্বতন্ত্র ও তটস্থশক্তিজাত। 
অধিক কি, শিবাদির ন্যায় ভগবৎপ্রেষ্ঠ ও জয়বিজরাদির ন্যায় 
ভগবৎপার্ষদগণেরও বঞ্চনা লীলা ও পতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। 
ছোট হরিদাসের যে আদর্শটি মহাপ্রভু গ্রহণ করিয়াছেন, উহাকে 
পা্ধদত্ব বলা যায় না। শ্ীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্র, 
শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি শ্রীমন্মহা প্রভুর ও অদ্বৈত প্রভুর 
পার্ধদলীলাতিনয়কারিগণের যে অংশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর বা 
সিদ্ধান্তের সহিত পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা মহাপ্রভু ও অদ্বৈত 
প্রভুর পার্ষদত্ধ নহে। 

'বৃহন্ভাগবতামুতে শ্রীল সনাতন গোন্বামিপ্রভু ও ‘জৈবধর্ম্মে 
শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। 
বৃহস্ভাগবতামূত ১ম খণ্ডে ২য় অপ্যায়ে ব্ৰহ্মা নারদকে বলিতেছেন 
“মহাদেবই একমাত্র বিষ্ণুর সখা। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিবের ভেদ- 
দৃষ্টিকারী অপরাধী বলিয়া গণিত। গ্রীভগবান্‌ নিজের প্রতি 
অপরাধ বরং ক্ষমা করেন, কিন্তু শিবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা 
মা করেন না। শিবদত্ত বরে উন্মত্ত ভ্রিগুরাসুরের ভগ্ন হইতে 
ও বৃকাসুরাদি হইতে অতিশয় বিপদগ্রস্ত শিবকে শ্রীরুষণ 
হইতে উদ্ধার করেন এবং অম্থততুল্য মধুর বাক্যদ্বারা 


প্রামন্দিত করেন । শরীক স্বয়ং তাহার মাহাত্ম্য বনের 
“নিমিত্ত তাহার বশ্যত। স্বীকার পৃর্ব্বক পরশুরামাদিরূপে নিজ 
অন্তর ভক্তের ন্যাক্স ভক্তির সহিত শিবের আরাধনা করিয়া 
থাকেন 1৮ ব্রক্মার এই কথা শুনিয়! নারদ শিবলোকে গমনপুবর্বক 
'ুদ্রধড়ঙ্গ” নামক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব ও শিবের প্রতি 
গ্রকৃষ্ণের সব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতির কথা গান করিতে লাগিলেন। নারদ 
বলিলেন,_“আপনি ক্কুক্ঃপ্রিয়তম. প্রধান প্রধান বৈষ্ণব সকল 
আগনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীক্বষ্ণ বিভিন্ন 
মুত্তিতি কতবারই না আপনার আরাধনা করিয়াছেন! 
আঁপনাঁতে যে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেম রহিয়াছে, তাহা আর কি 
বলিব? আপনার অনুগ্রছে দশ-প্রচেত।8 প্রভৃতি এবং 


' বহু বহু ব্যাক্তি শ্রীকৃষ্ণেৱ প্রেমাম্পদতা লাভ কৰৱিয়াছেন। 
আপনার পত্রী পার্ধতীদেবীর প্রসাদেও কতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” 


নারদের এইকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীশিব বলিলেন,_-“নারদ ! 

আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্ত শ্রেষ্ট, বিষ্ণুভক্তি- 
প্রদ ইত্যাদি অহঙ্কারে সমারৃত । আমাতে যদি হরির বিন্দুমাত্র 
কপা থাকিত, তবে কি পাব্রিজাতহব্রণ বা উষাহৱণাদিতে 
তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইত, অথবা সেই প্রভু কি তাহার দাস 
আমার আরাধনা করিতেন, অথবা তুমি কল্পিত নিজ- 


৩৬২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


আগমসমুহদ্বাৱ৷ (লাকসমুহকে বঞ্চিত কৱ,’ আমাকে 
এই প্রকার আদেশ করিতেন?” 

শ্রীমন্মসহাদেবের এই উক্তি উদ্ধার করিয়া শীসনাতনশ্রীরূপাদি 
গোস্বামিবৃন্দ ও বৈষ্ঞবাচাধাগণ দেখাইয়াছেন যে, শিল্প কষণ- 
প্রিয়তম বৈষ্কব্ছডামণি সন্ধর্ষণ-পার্ধদজপে বন্দিত 
হুইলেও যখন তিনি ভগবদিচ্ছাতেই বঞ্চনা-লীল। বা 
কুদ্রলীল। প্রকাশ ক্রেন, তখন তীহাব্র সেই ক্দ্রন্বক্রপ- 
কে ভদ্ধভকজ্তগণ কৃষ্ণপ্রিয়তম-স্বন্মপ বা ভগবৎপার্ষদ- 
স্বব্ধূপ বলিয়। বিচার কৰ্িতে পাত্রেন না 5 যদি করেন, 
তবে বিমুখতা বা মায়াবাদকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয। (যেখানে মঙ্গল্মঘী (আতল্রাণীৱ সহিত ৱৈষ্ণৱেৱ 
আচাবের আদর্শ বাস্তবিকই পাৰ্থক্য স্থাপন করিতেছে, 
(সখানে হয় বৈষ্ঞবের বঞ্চনালীলা, ন! হয় জীবনুক্া- 
বস্থায়ও স্বতন্রতাৱ অপব্যবহার ঘটিয়াছে। 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ‘জৈবধর্ম্মে ব্রজনাথের মুখে প্রশ্ন 
করাইয়াছেন,_- 

“ব্রজনাথ--প্রভো, দেবদেব মহাদেব বৈষ্ণৱ প্রধান, তিনি 
কিরূপে এইরূপ কদর্ধ্য কার্ষ্য প্রবৃত হইয়াছিলেন ? 

বাবাজী মহাশয়-_অন্থুর-প্রবৃত্তিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ 
করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধ- 
ভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন। * * * যে পরমেশ্বরের 
কৌশলে জগচ্চক্র চলিতেছে এবং যিনি জগতের সমষ্টি জীবের 


প্রশ্নোত্তর ৩৬৩ 


সঙ্গলসাধনের জন্য কৌশলরূপ নুদর্শনচক্র হস্তে ধারণ করিয়াছেন, 


। তাহার আজ্ঞা যে কি ভাবিমন্গল আছে, তাহা তিনিই 


জানেন 1” (জৈবধৰ্ম্ম ১৮শ অঃ ৩১৯ পৃষ্ঠা ॥ ) 

জৈবধন্মের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, 

“বুদ্ধদেবও ভগবদবতার। তিনি বেদবিরদ্ধমত প্রচার ও 
প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কোন আধ্য-সন্তান তাহাকে নিন্দা 
করিয়া থাকেন? * * % ঈশ্বরের এইরূপ কাধ্য ভাল হয় 
নাই, এইরূপ হইলে ভাল হইত’-_এমন কথা বলা শুবিজ্ঞ লোকের 
পক্ষে উচিত নয়। অন্ুর-ম্বভাব বাক্তিদিগকে মায়াবাদে আবদ্ধ 


রাখা যে কি প্রয়োজন ; তাহা সেই সর্ধনিয়ন্তা পরমেশ্বরই 


জানেন । জীব স্থষ্টি করা ও প্রলয়ে সব্বজীবের ধ্বংস করা যে কি 
প্রয়োজন, তাহা আমাদের জানার উপায় নাই। সমুদয়ই ভগ- 


৷ বল্লীলা&”-__। জৈবধৰ্ম্ম ১০ম অঃ ১৮৬ পৃঃ ) 


এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের আস্থা-সম্পন্ন- 
ব্যক্তিগণ - যাহার! আপনাদিগকে শঙ্করাচাধ্যের পরম অন্ধুরক্ত 
ভক্ত বিচার করেন, কিছুতেই সন্তষ্ট হন না বৌদ্ধগণও বুদ্ধের 
এরূপ প্রশংসায় সন্ত্ঠ হন না। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ উভয় সম্প্র- 
দায়ই বলেন,__“আমাদের নায়ক আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া- 
ছেন'__ইহা আমাদের নায়ক বা গুরুনিন্দা। আমাদের নায়ক 
আচাৰ্য্য বা গুরুদেবের মৌখিক প্রশংসা করিয়া তাহার শিক্ষায় বা 
আদর্শে বঞ্চনা আছে,_ইহা বলা সম্পূর্ণ আচার্ধ্যনিন্দা। মীয়া- 
বাদিগণ মনে করেন, শ্রীরুদ্র ও শ্রীরুদ্রাবতার আচার্য্য শঙ্কর 


৩৬৪ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


সাক্ষাৎ ভগবান্‌ ও মাচাধ্য-লীলায় বাসের প্রিয় তন শিয্য । বৌদ্ধ- 
গণও বলেন,-- বুদ্ধই একমাত্র বোধয়িতা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ- 
ব্যাস, শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ, শ্ীমন্মহা প্রভু ও 
গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত -শ্রীবৃদ্ধদেব ভগবান্‌ বিষ্ণুর অবতার এবং 
শ্রীশঙ্করদেব কৃষ্প্রিয়তম হইলেও তাহাদের বঞ্চনা-লীলা শুদ্ধভগ- 
বন্তক্তগণের স্বীকার্য্য নহে, ( তাহা অভক্ত ও অদৈব প্রকতিবাক্তি- 
গণেরই ) বরণীয় হইয়াছে । 

শ্রীভগবানের লীলায় যাহা দৃষ্ট হয়, ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বা 
ভগবপ্রতিনিধিগণের লীলাতেও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ভগবংপ্রেরিত প্রতিনিধিগশ তাহাদের প্রেষ্ঠ সেবক-সম্প্রদায়ের 
দ্বারাও এরূপ বহিম্মুখ-বঞ্চনা করিতে পারেন। বহিষ্ম্থগণ বঞ্চিতা- 
বস্থায় পতিত হইয়া বঞ্চনা বা মায়াকে ধরিতে না পারিলেও 
উন্মুখগণ উহাতে সাধারণ সংশয়ের অপূর্ব মীমাংসা দেখিতে পান। 


আচার্য তাহার বিশেষ ভক্তগণের দ্বারা এরূপ লোক-বঞ্চনা করিয়া 
গুদ্ধ-ভক্তির সম্পুটকে শুদ্ধভক্তগণের নিকট সংরক্ষিত রাখেন। 
গ্রীমহাপ্রভু ধাহাকে গুরুস্থানীয় বিচার করিয়াছেন, গ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতকার ধাহাকে 'ভক্তিকল্পতক্রত্র মুল” বলিয়াছেন, সেই 
নয়জন সন্যাসীর অন্যতম শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী যে গৌরপার্ষদ, এ 


বিষয়ে আর সন্দেহ কি? সেই ভগবংপার্ষদ, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর 
শিষ্য, কেশবভারতীর গুরুল্রাতা, মহাপ্রভুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রশং- 


সিত, অধিক কি, ভক্তিকল্পতরুর মূল স্বরূপ ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী 
যখন মৃগচৰ্্মন্বর পরিধান করিয়া! উপস্থিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু 
যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকার 


প্রশ্নোত্তর ভট 
এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,» 
“আর দিনে মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে। 
ব্রহ্মানন্দভারতী আইল! তোমার দরশনে ॥ 
আজ্ঞা দেহ, যদি তারে আনিয়ে এথাই ৷ 
প্রভ্‌ কহে”_ গুরু ভেহ, ঘাব তা'র ঠাঞি ॥ 
এত বলি’ মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে । 
চলি’ আইলা ব্ৰহ্মানন্দ ভারতীর আগে ॥ 
ব্ৰহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মান্বর। 
তাহা দেখি’ প্রভু দু:খ পাইলা অন্তর ॥ 
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি। 
মুকুন্দেরে পুছে-কাহা ভারতী গোসাঞি 
মুকুন্দ কহে,_ এই আগে দেখ বিদ্যমান ৷ 
প্রভু কহে -তেহ নহেন, তুমি অগেয়ান ৷৷ 
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান৷ 
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥” 
(চেঃ চঃ ম ১০১৫১-১৭৫৭ ) 
দ্রীমন্মহাপ্রভুর ‘'ভেঁহ নহেন' ‘তুমি অগেয়ান” ‘অন্যেরে অন্য 
ক্রহ’, নাহি তোমার জ্ঞান’ ‘ভারতী গোসাঞি কেনে পর্ধিবেন 
চাম’ প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, 
ভক্তিকল্পতরুর মুলত্ব ও গৌরপার্ষদত্বে স্বগচস্মাস্থবর ধারণরূপ 
. যেখানে এইরূপ আচরণ দেখা যাইতেছে, 


অসদাচার নাই; 
যেখানে পা্ষদত্ব আবৃত, সেইখানেই গৌরপার্দ লোক বঞ্চনা 
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করিতেছেন। গৌরপার্দ কখনও চম্মান্বর পরিধান করিতে 
পারেন না। যেখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গৌরপাধদের চন্মান্বর-পরিধান- 
রূপ ব্যাপার দেখিতেছে, সেইখানে “ইনি গৌরপাষধদ হইতে 
অন্য”, আমাদের বঞ্চনার জন্য প্রকাশিত, আমরা তাহাকে বহু- 
মানন করিব না-ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। মহাপ্রভু শ্রীত্রন্মানন্দ ভারতীকে পুবের্ব “গর” বলিয়। 
বিচার করিয়া তাহার নানা প্রশস্তি গান করিয়াছেন বলিয়া 
মৃগচর্ম্মান্বরধারণরূপ আনরণকে কি গুরুত্ব বলিয়া প্রশস্তি করিয়া- 
ছেন? আবার যে মুহুর্তে সেই আবরণ অপসারিত হইল, সেই 
মুহূর্তেই তাহার প্রশস্তি গান করিয়াছেন । মুকুন্দ দত্ত _মহা প্রভুর 
পার্ধদ ও সঙ্গী, মহাপ্রভু তাহাকে কত আদর করিয়াছেন | কিন্ত 
যখন মুকুন্দ সকল ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতকেই সম্ভাষণ করিতে লাগি- 
লেন, তখন তাহার সেই আদর্শকে ‘খড় ও জাঠিগাবেটা" বলিয়া 
কি মহাপ্রভু লোক-শিক্ষা দেন নাই? মুকুন্দদত্তের সমন্বয়বাঁদ- 
সমাদর-লীলাকেও কি গৌরপার্ষদত্ব বলা হইবে ? 

“গৌঁড়ীয়ে'র পঞ্চদশ বর্ষের ১৭শ সংখ্যার যে ‘অন্তরঙ্গ’ 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছান্ুক্রমে তাহা! দ্বারা 
সম্পূর্ণ ভাবে সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল এবং গ্রাল 
প্রভুপাদ যে প্রবন্ধের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে 
লিখিত আছে,__ 
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“পাধদ' বা ‘অন্তরঙ্গ’ বলিতে সমচিন্তবৃন্তি বিশিষ্ট সজাতীয়া- 
শয়-দিগ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। গুরুপাদপন্ন ধাহাদিগকে অধিক 
লুচী বা রসগোল্লা খাওয়াইয়। আদর করেন, নিজের রক্ত দান 
করেন, ধাহাদের দেনা () পরিশোধ করেন, ধাহাদের সংসার 
বৃদ্ধি করিয়া দেন, ধাহাদিগকে অধিক লাভ-পুজা-প্রতিষা 
যোগাইয়া দেন, তাহারাই *গুরুদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ’,- ইহা 
আত্মমন্গল-বিমুখ বঞ্চিত ব্যক্তিগণের বিচার । যাহার! মহাপুরুষ- 
গণের অধিক পদসম্বাহন করিয়া থাকেন, কিম্বা মহাপুরুষগণের 
সহিত সম-আসনে, সম-শব্যায় বাঁ একান্তে বাস করিতে পারেন, 
তাহারাই ‘অন্তরঙ্গ পাদ” হইলে মশা, ছারপোকা বা ম€কুণ 
প্রভৃতি মহাপুরষের সব্বাপেক্ষা অন্তরজ-পার্ধদ-মধ্যে পরি- 
গণিত হয় !! কারণ উহার! সাধু বাঁ মহাপুরুষের শয্যায়, এমন 
কি, মস্তকে অবস্থান করিয়া সর্বদাই সাধুর সঙ্গ, করিয়া থাকে 
এবং সাধুর শুদ্ধসান্বিক রক্ত শোষণ () করিয়া স্ব-্ব-শরীর 
পোষণ করে। সাধুর, মহাপুরুষের বা আচাধ্যের সঙ্গ, সেবা বা 
তাহার সহিত নিয়ত বাসের অভিনয় করিয়া যদি আমরা সাধু বা 
মহাপুরুষের দ্বারা বহুরপী লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে 
ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমাদের সাধুগুর সেবার অভিনয়ও 
মশক ও ছারপোকা কর্তৃক সীধুর অঙ্গসেবার ন্যায় রক্তশোষণ 
শাত্র। অতএব সাধুগুরুর পরিচর্যার নামে তাহাদের শুদ্ধ 
সাত্বিক রক্ত-শোষণের চেষ্টা ও তাহাদের বঞ্চনাকেই স্নেহ 
মনে করার ন্যায় সব্বাপেক্ষা ভীষণতম দুর্ভাগ্য যেন 
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আমাদিগের সুবুদ্ধি ভষ্ট না কৰে। 
পৃথিবীতে অর্থ-তাযগই প্রীতির মাপকাঠি। স্থৃতরাং এই 
যুক্তির অনুসরণে যে শিশ্যাকে গুরুদেব যত অধিক দ্রবিণ প্রদান 
করেন, সেই শি গুরুদেবের ততটা প্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ! সুতরাং 
যিনি যতটা গুরুদেবকে অধিক সেবক () করিতে পারেন ও বঞ্চিত 
হইতে পারেন, তিনি ততটা গুরুদেবের অধিক প্রিয় বা অন্তরঙ্গ ! 
অন্তরঙ্গ অভিমানী বহিরঙ্গের চিন্ববৃত্তিতে নিজেৱ সুবিধাত্র 
অংশ কিছু কম হইলেই (সবাৱ প্ৰতি বৈত্রাগ্য উপস্থিত 
হয় বা ‘অনেক সেব। কৱিয়াছি, এখন পেন্সন্‌ ভোগ কৱ! 
যাউক’-_এইক্পপ স্পৃহাৱ উদয় হয় 3 কিন্তু অন্তরঙ্গ সেবকের 
বিচার মহাপ্রভুর ভাষায় ও মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপের ভাবায় 
এইরূপ দেখিতে পাই_ 
“আগ্লিষ্য বা পাদরতাং{ুপিনষু মা- 
মদর্শনানন্-হতাং করোতু বা। 
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো। 
তপ্রাণনাথস্ত স এব নাঁপরঃ ॥ 
বিরচয় ময়ি দণ্ড দীনবন্ধো দয়াম্বা 
গতিরিহ ন ভবন্তঃ কাঁচিদন্া মমাস্তি 
নিগততু শতকোটি নির্ভরং বা নবাস্ত- 
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তরয়তে চাতকেন ॥৮ 
সদ্গুরুর পাঁদপদ্ম হইতে সিদ্ধপ্রণালীপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছু সিদ্ধ 
নহেন। তাহা সাধক জীবনেরই কথা । আমাদের সকলেরই 


A .... 


= 
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ধ্রূপের পরিচয় নিত্য কৃষ্ণদাস ৷ শ্রীগুরুদেব কাহাকেও ‘হরিদাস’, 
‘নিত্যানন্দ-দাস’ বা ‘গোপীজনবল্পভ-দাস-_এই পরিচয় প্রদান 
করিলেই যে তিনি সেইদিনই সিদ্ধদশা লাভ করিলেন, তাহা 
নহে। শিদ্ধের পরিচয় ও সিদ্ধি এক নহে। ইহাই সিদ্ধের লক্ষণ 
যে, তিনি নিজেকে সিদ্ধ বলেন না বা তাহার সিদ্ধ-পরিচয় প্রচার 
করেন না। 

এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, গৌরপার্ষদ সদ্গুরু শিষ্যকে 
তাহার সিদ্ধপরিচয় জানাইয়াছেন, কিন্ত সেই শিষ্য পুরুষাভিমানে 
মন্ত হইয়া সাধারণ নীতিবিগহিত ব্যণ্চারে প্রমন্ত হইয়াছে। স্বরং 
বিষ্ণুতত্ব শ্রীনিত৷নন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভুর নিকট সিদ্ধ-পরিচয় 
পাইয়াও পুরুষাভিমানে প্রমন্ত স্বতন্ততার অপব্যবহারকারী বাক্তি- 
গণ কি নেড়ানেডী ও প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া যায় নাই? 

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মচরিত পাঠে জানা যায়, 
তিনি কাঁহাকেও কাহাকেও শুদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম্মের প্রচারক বলিয়াছেন, 
কাহাকেও কৃষ্ণণক্তি নিজ গুরুদেব বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়া- 
ছেন; কিন্তু গ্রীল প্রতুপাদের শ্রীমুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে 
এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ নির্দেশ করিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব 
তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্ম পরবপ্তিকালে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় অতিমর্ভ্য মহাপুরুষের নুপারিস্পত্র 
দেখাইয়া সেই সকল ব্যক্তি ও তাহাদের স্তীবক-সম্প্রদায় যদি 
মরপাঁবস্থিতি হইতে বিচ্যুতিকেই বৈষ্ণবত! বলেন, ভোগকেই সেবা 
বলেন; অসদাচারকেই সদীচার বলেন, ব্যভিচারকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম 
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বলেন, বৈষ্ঞব-বিদ্বেষকেই বৈঝঃবপুজা বলেন, তবে তাহা আত্ম- 
মঙ্গলকামী বাক্তিগণ কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এ- 
সকল নুপারিস্পত্র অতত্বজ্ঞ, ভক্তিবিবেক-রহিত, কোমলশ্রদ্ধ বা 
প্রাকৃত ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিতে পারে ; কিন্ত একান্ত সত্যান্- 
সন্ধিতন্থ আত্মমঙ্গলকামিগণকে উহা বঞ্চনা করিতে পারে না। 
কোন অপ্রাকৃত মঞ্জরীর পুরুধাভিমান আসিতে পারে না, 
মঞ্জুরী কখনও প্রাকতপুরুবাভিমানে প্রমন্ত হইয়া ছুর্নৈতিক কাৰ্য্য 
প্রমন্ত হন না, অর্থ ও স্বার্থের জন্য দুঃসঙ্গ, ভ্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিতে 
পারেন না__ইহাই মঞ্জরীত্বের কষ্টিপাথর ৷ মঞ্জরীর সখীর আনু- 
গত্যে বৃষভান্ুনন্দিনীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্ত কোন কাঁধ্য 
নাই; সার্টিফিকেট দেখাইয়া বোকা লোকের মুখ বন্ধ করিলে 
বা তাহাদিগকে তাক্‌ লাগাইয়া দিলেই মঞ্জরীত্বের প্রমীণকে 
দৃঢ় করে না। প্রীগুরুদেবের কৃপাশীবর্ধদকে বরণ করিতে হয়; 
কিন্তু উহাকে অস্ত্র করিয়া ‘আমর! সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়! 
গিয়াছি'-_এইবূপ বিচার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রায়ের | 

আচার্যের আশীবর্বাদ, হরিসেবায় উৎসাহদান প্রভৃতি কৃপা 
দস্তবৃদ্ধির জন্য নহে। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য কাহাকেও শ্রীনরো- 
ত্বম-রামচন্দ্র কবিরাজের ন্যায় অভিন্নাত্খা বলিয়াছেন, কাহাকেও 
বা সিদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন, কাহাকেও ভাগবতভূষণ, ভাগবতরত্ব 
উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন দেখিয়া তিনি বা তাহার স্তাবক 
সম্প্রদায় যদি তদ্দারা দন্ত বৃদ্ধি করেন কিস্বা এ নজির উদ্ধার 
করিয়া তাহার ভগব্তক্তির প্রামানিকতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


| 
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করিয়া লইতে চাহেন, তবে হয়ত অনেক সময় অন্থপ্রকার দৃষ্টান্ত 
সেই প্রমাণের মূল্য অত্যন্ত লঘু করিয়া দিতে পারে। উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে, শ্রীল প্রভূপাদ কোন এক বাক্তিকে উৎ- 
সাহ প্রদানের জন্য ‘ভক্তিবিজয় গোস্বামী” উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন । সেই ব্যক্তি ও তাহার স্তাবক সম্প্রদায় মনে 
করিলেন যে, প্রভুপাদের নজিরের দ্বারা তিনি ভক্তিকে জয় করি- 
য়াছেন ও গোস্বামী হইয়াছেন! কিন্ত সেই ব্যক্তি পরবন্তিকালে 


বিধৰ্ল্জী হইয়া গিয়াছেন__এইরূপ ঘটনাও প্রতাক্ষীকৃত হইয়াছে । 


আর এক ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ সিন্ধপ্রণালী দিয়াছিলেন, 
এবং রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তমের ন্যায় গুরুশিষ্য অভিন্নাত্ম! বা 
মিত্রভাবাপন্ন এইরূপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শ্রীল 
প্রভুপাদ তাহার পত্রাবলীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বের উদ্ধত 
হইয়াছে । (গ্রীল গ্রভুপাদের পত্রাবলী” ৩য় খণ্ড, ২+) ২৩, ২৬ 
ও ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য |) 

এইখানে যদি শিষ্যকে ভগবন্তক্তিতে চিরস্থায়িভাবে অধিষ্ঠিত 
না থাকিবার কারণরূপে শ্ীগুরুদেবের অর্ব্বাচীনতা বা অন্তর্যা- 
মিত্বের অভাব আরোপ করা যায়, তাহা হইলে সেইরূপ দোষারোপ 
ভ্রীমন্মহাপ্রভু, শরীঅদ্বৈত প্ৰভু, শ্নীনিত্যানন্দ প্ৰভু, শ্রীমাধবেন্দরপুরী, 
ভ্রীবীরভদ্র. শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ/নিবাসাচাধ্য সকলের উপরই 
পতিত হইতে পারে। শ্রীমহাপ্রভু কি কৃষ্দাস বিপ্র প্রভৃতিকে 


৩৭২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


ভট্টথারির প্রলোভনে পতিত হইবার জন্য নিজ অনুগত সেবক 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সন্তান ও শিশ্যগণ 
পূৰ্ব্বে তাহার অনুগত, পরেই বা স্বতন্ত্র হইয়া অদৈব শ্রাদ্ধাদি 
করেন কেন? এ্বীরভদ্রপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যগণ 'নেড়ানেড়ী? 
রূপে পরিণত হয় কেন? রূপ কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্ধ্য প্রভুর 
বিদ্বেধী হয় কেন? অতএব তটস্থশক্তিজাত জীবমাত্রেরই যে 
পতন-যোগ্যতা এবং গুরুপাদপদ্ধেরও যে স্বতন্্ জীবের স্বতন্থতায় 
বাঁধা না দেওয়া রূপ কৃতা আছে, তাহা অস্বীকার করিলে 
জীবন্বরূপ ও পরমেখরের স্বরূপবিচারকে পরিত্যাগ করিতে হয়। 
শ্রীল গ্রভৃপাদের পত্রেও আমরা পূর্বে শুনিয়াছি,_“জীবের 
স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত গুণমাত্রে 
পর্যবসিত হইয়া পড়ে । স্বতন্ত্র ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার 
বশেই ভক্ত ও অভক্ত এই ছুই-প্রকার অবস্থায় অবস্থান করে। 
মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস সম্বন্ধে কথিত '্বকন্ম-কলভুক্‌ পুমান্‌! 
কথাটিও জীবের স্বতন্থতারই সাক্ষা প্রদান করে। কেহ কেহ 
বলেন,_ এই ছোট হরিদাস ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধ দাস্তরসের 
রসিক 'পত্রক” নামক ভৃত্য ছিলেন 
“বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ, যৌ ভূত্যৌ রক্তকপন্রকৌ । 
গৌরাঙ্গসেবকাবদ্য হরিদাস-বৃহচ্ছিশু ।” 
_-( গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩৮ সাংখ্য ) 
রক্তক-পত্রক-রাগাত্মিক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ; সুতরাং তাহারা 
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ এবং দাস্যরসের যাবতীয় সেবকের মূল আশ্রয়বিগ্রহ 


৯ 
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বা গুরু। সেই প্রজলীপার পত্রক ছোট হরিদাসরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া যে আদর্শ প্রদর্শন করেন এবং যে আদর্শকে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু নিন্দা করেন, তাহা কি তাহার গৌরপ্রেষ্ঠত্ব ? বৈষব- 
সিদ্ধান্ত কখনও তাহা স্বীকার করেন না। শী গুরুদেবকে মুকুন্দ- 
্রেষ্ঠরপে বিচার করিবার কথা গ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি- 
প্রভু বলিয়াছেন; কিন্ত শ্রীরপান্ুগবব শ্রীন জীব গোস্বামী 
প্রভু 'দন্দর্ভে" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম্মে' গুরুক্রবের 
চরিত্রে বৈষ্ব-বিদ্বে দেখা গেলে তাহাকেই আবার পরিত্যাগ 
করিবার বলিয়াছেন। মুকুন্দ-প্রেষ্ঠকে কি ত্যাগ করা যায়? 
আর মুকুন্দ-প্রেষ্টেই বা পরবস্তিকালে দোষের সম্ভাবনা হইতে 
পারে কি? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিজ আচরণে ইহার সাক্ষ্য 
দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন,'ঘিনি গুরু ছিলেন, তিনি 
আত্মগোপন করিয়াছেন’ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন 'অন্তেরে 
অন্য কহ’ অর্থাৎ ভারতী গোসাঞি “গুরু' বটেন-_মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ 
বটেন; কিন্তু চর্ম্মান্বর-পরিহিত ভারতী গোসাঞি মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ 
নহেন। মুকুন্দ-প্রেষ্ঠহ বা গুরুপ্রেষ্ঠই আত্মগোপন করিলেও 
তাহাকে অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া মুকুন্দ-প্রেষ্টত্ বা গুরুপ্রেষ্ঠত্ 
বিচার করিলে এবং তজ্জন্থ ধাহারা পূর্বে সেইরূপ আদর্শ ও 
আচরণকে একবাঁক্যে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহারাই কপটতা 
করিয়া কোন ছুরভিসন্ধিমূলে সেই আদর্শকে পুনরায় স্থাপন করিলে 


শ্রীগুরুপাঁদপন্মেরই মহিমা খর্বব করা হয়। 


7 ০ সে 


শ্রীভক্তির স্বরূপ ও তটস্থু লক্ষণ 


গ্রীচৈতন্তচরিতামূতে বস্তুর ‘স্বরূপ’ ও “তটস্থ” লক্ষণ সম্বন্ধে 
এইরূপ সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, 
“স্বরূপ-লক্ষণ আর ‘তটস্থ’ ল্ক্ষণ । 
এই ছুই লক্ষণে ‘বস্তু’ জানে মুনিগণ ॥ 
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ --স্বরূপ-লক্ষণ । 
কাধ্যদ্বারা জ্ঞান,__-এই তটস্থ লক্ষণ ॥” 
(চৈ চ ম ২০৷৩৫৪-৫৫ ) 
আকার, স্বভাব, মূন্তি বা গঠন-_-এই সকল “ম্বরূপ -লক্ষণ’ । 
আর বস্তুর কাধ্যদ্বারা বস্ত্রবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা “তটস্থ" 
লক্ষণ । 

“তট'-শব্দের অর্থ__কুল, তীর বা সীমা। “তটস্থ” বলিতে 
সীমাপ্রাপ্ত। প্রীচৈতন্তচরিতামৃতে কোন-কোন স্থানে _ণতটস্থ 
হঞ! বিচারিলে আছে তরতম” (চৈ চ ম ৮।৮৩)-_-এইরূপ উক্তি 
দৃষ্ট হয়! সেইখানেও 'তটস্থ-শব্দের অর্থ-_-'দীমাপ্রাপ্ত, অর্থাৎ 
সর্বোচ্চ শিখরে বা কোন সীমায় উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলে 
যেইরূপ সম্পূর্ণ দর্শন হয়, সেইরূপ ভাবের বা রসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে 
আরোহণ করিয়া দর্শন করিলে ভাব ও রসের পূর্ণতা ও তারতম্য 
দর্শন হয়। যাহার! রসের পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত মধুর রসের রসিক, 
তাহারাই শান্তদাস্তাদি রসের প্রকৃত তারতম্যাদি উপলব্ধি করিতে 
পাঁরেন। যিনি কেবল শান্তরসেই অভিনিবিষ্ট আছেন, তিনি 


শ্রাভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ রন 


তাহাতেই ভরগুর থাকিতে পারেন: কিন্তু তদপেক্ষা উন্নত রসের 
চনংকারিতা বা তারতম্য উপলদ্ধি করিতে পারেন না । 
“তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি। 
সব রস হৈতে শুঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥৮ 
(চৈ চ আ ৪81৪$) 
অতএব :‘তটস্থ' বলিতে সীমাপ্রাপ্ত পরাকাষ্ঠাপন্ন বা 
অসাধারণ’ ; ‘তটস্থ' লক্ষণ বলিতে অসাধারণ লক্ষণকেই 
বুঝায়। কার্ষোর দ্বারা এই অসাধারণ লক্ষণের জ্ঞান হয়। 
‘তটস্ব’-লক্ষণ বাঁ অসাধারণত্থই বস্তুর ‘নিজস্ব লক্ষণ । 
যেমন, একটি গাভীর শুঙ্গ, পুচ্ছ, গলকম্বল, বাট, শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বা 
ধুমবর্ণাদি বা বিশেষ আকার অথবা মৃদু-স্বভাব, কিংবা বংসের 
প্রতি নেহশীলতা প্রভৃতি স্বভাব গাভীর 'স্বরূপণ-লক্গণ; আর গো- 
দুগ্ধে যেইরপ পুষ্টি-তুষ্টি হয়, এইরূপ আর কোন বস্তুতেই হয় ন! = 
উহাই তাহার অসাধারণ বা অদ্বিতীয় লক্ষণ । গোঁ-দুধের ন্যায় 
ঠিক সেইরূপ গুণ পৃথিবীর অন্য কোন দ্রব্যে নাই। এই যে তাহার 
নিজন্ব বা পরাকাষ্টাপন্ন লক্ষণ, তাহাই 'তটস্থা-লক্ষণ। জলের 
আকারে যে কাঁচবৎ “স্বচ্ছতা” বাঁ তরলতা, তাহাই জলের “স্বরূপ 
লক্ষণ; আর ইহার দ্বারা যে তৃষ্ণা নিবারণ হয়,_ ইহ! তাহার 
‘তটস্কু’ বা অসাধারণ" লক্ষণ" অর্থাৎ জল বা জলের কোনও অংশ 
বতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে না। 
রক্তবর্ণ আকার বা! শিখা প্রভৃতি অগ্নির “ম্বরূপ-লক্ষণ ; আর দহন- 
কাধ্য তাহার তটস্থ লক্ষণ, তাহা অগ্নি ব্যতীত অন্য কোন 
বস্তুতে নাই। 


রত গৌড়ীয় প্রবন্ধমীলা 


অতএব “খ্বরূপ'-লক্ষণের মহিত “িটন্থা-লক্ষণ না থাকিলে 
বস্তুর অকৃত্রিমত্র থাকিতে পারে না। গরুর আকার আছে. 
অথচ যদি তাহার দুঞ্ধের দ্বারা পুষ্টি-তৃষ্টি না হর, তবে তাহা 
গবয়-জাতীয় কোন প্রাণী বা বন্ধ্যা গরু হইবে; উহার ছারা 
গাভী-পোষণের যে ফল, তাহা পাওয়া যায় না । মরীচিকার 
জলের আকার আছে বলিয়া জলভ্রান্তি হয়, কিন্তু তন্দারা পিপাসা- 
নিৰ্বাত্ত হয় না। আলেয়ার বা খগ্যোতের আগুনের মত আকার 
বা আলোক থাকিতে পারে, কিন্তু অগ্নির যে মুখ্য কল পাঁকাদি- 
কাৰ্য্য বা বস্তুদহন, তাহা হয় না৷ বেন্ঠা ও সতী - উভয়েই 
সি'থিতে সিন্দুর পরিয়া বা অবগুষ্টন দিয়া যদি সজ্জিত থাকে, 
তাহা হইলে আকারে উভয়েই এক, কিন্তু বেশ্যার যাহা অসাঁ- 
ধারণ গুণ অর্থাৎ পরপুরুষ বা বহু পুরুষের কামযাঁচঞা ও সতীর 
যাহা অসাধারণ গুণ__জীবনে-মরণে নিজপতির প্রতি নিষ্ঠা = 
এই তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা উভয়ের প্রকৃত 
পরিচয় লাভ হয়। ভক্ত ও ভণ্ডের আকারগত লক্ষণ অর্থাং 
স্বরূপ-লক্ষণ এক হইতে পারে, কিন্ত ভক্ত ও ভগ্ডের তটস্থ- 
লক্ষণের পার্থক্যের দ্বারাই উভয়েরই পার্থক্য অব্যভিচারিরূপে 
নিণীত হয়। ভক্তি-সম্বন্ধেও তাহাই ৷ 

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ-_-ভক্তি ধক্রিয়াময়ী” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের 
মধ্যে ক্রিরা বা অনুষ্ঠানরূপে তাহা আবির্ভূত হয়; তাহাতে 
স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণকীর্ভনাদি নবধা ভক্তির আকার থাকিবে। 
আর ভক্তির তটস্থ-লক্ষণে তাহা অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবং সেব্যের 


En 


চি 


শ্রীভক্তিরন্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ ৩৭৭ 
নুখানুসন্ধান-স্মৃতি । অব্যভিচারী লক্ষণ,_ইহাই ভক্তির সতীত্ব । 
'ব্বরূপ’-লক্ষণে ‘তন্মাত্রত্ত, আর ‘তটস্ক-লক্ষণে ‘অব্যভিচারিত্র বা 
নিরবচ্ছিন্ন । 'তন্মাত্রত্ব, বলিতে তাহা স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণ- 
কীর্তভনাদি নবধা ভক্তির আকারবিশিষ্টাই হইবে ; আর “অবাভি- 
চারিত্ব' বলিতে তাহাতে একমাত্র ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান ব্যঠীত 
অন্ত কোন অভিসন্ধি থাকিবে না। শ্ত্রীনন্ভাগবতে “ভয়ং দ্বিতীয়া- 
ভিনিবেশত? (ভা ১১২৩৭ )-এই অভিৰেয়াত্মক শ্লোকে যে 
“একয়া ভক্ত্যা’ বাক্য আছে, সেই ‘ভক্ত্যা’ শব্দে নবধা ভক্তির 
আকারের দ্বারা, ইহা ন্বরূপা-লক্ষণ। আর 'একয়া” শব্দে 
অব্যভিচারিণী বা নিরবচ্ছিন্ন ন্ুুখান্সন্ধানমরী, অভিনিবেশ- 
ময়ী ভক্তির দ্বারা,ইহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। নৈরন্তর্ধা, 
অভিনিবেশ বা ব্ুখানুসন্ধীনই “অসাধারণত্ু, 'নিজন্ব' বা ‘তটস্থ’- 
লক্ষণ। আদৌ “অপ্িতা' ধারিতা, এই যে অর্পণ, ধারণ, 
ভাবন, স্মরণ, যে স্মৃতির মধো হলাদিনীবৃন্তির অবতার, সেই 
ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবং স্মৃতির সঙ্গে 
সংযুক্ত যে নবধা ভক্তি, তাহাই 'অকিঞ্চন!’ বা 'স্বরূপসিদ্ধা' ভক্তি। 
এই স্বরূপ" ও “তটস্থা-লক্ষণ-সমন্বিত ভক্তি অর্থাং ইষ্টদেবের 
নিরন্তর আুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বাধ্যানরূপ যোগের ছারা 
সতত যুক্ত যে ভক্তি, তাহাই “ভাক্তযোগ'। ভাক্তর আকার 
থাকিয়াও যদি তাহাতে সুখানুসন্ধানময় আবেশ না থাকে, তবে 
তাহাকে এনিগুণ ভক্তিযোগ বলা যায় না। তামসিকী, রাঁজ- 
সিকী, সান্বিকী ও মারোপসিদ্ধা ভক্তি ভক্তির আকার-বিশিষ্টা 


৩০৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল্া 
হইলেও তাহাতে ইষ্টদেবের গুখান্থুসন্ধানরপ “নৈরন্তধ্য” বা 
'অভিনিবেশ” না থাকায় তাহা নিগুণা, কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধ। 
ভক্তি নহে। ভক্তিমাত্রকামত্বহেতু অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ যে 
নবধা ভক্তির আকার ও তটস্থ-লক্ষণ যে নিরন্তর নুখান্ুসন্ধান, 
তন্বারাই নিষ্কামা, নিগুণা কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নিরূপিত 
হয়। ভক্তির আকার সত্বেও তাহা কিরূপে রজস্তমোভাবধুক্ত 
হইয়া থাকে, তৎসন্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, 
“অভিসন্ধার যো হিংসাং দর্তং মাৎসর্ধ/মেব বা। 
সংরম্তী ভিন্নদৃগ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥” 
(ভা ৩৷১৯৷৮ ) 
যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য সঙ্কল্প করিয়া কামের অতৃপ্তিতে 
ক্রোধযুক্ত এবং নিজের মধ্যে যেরূপ নুখ-ছুঃখ বর্তমান, সেইরূপ 
সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই স্ুখছুঃখ বর্তমান রহিয়াছে, ইহা উপলব্ধি 
না করিয়া অত্যন্ত নির্দয়, সেইরূপ ভিন্ন দৃষ্িযুক্ত ব্যক্তি যে 
আমার প্রতি ভক্তির আকার প্রদর্শন করে, তাহা ‘তামসিকী ভক্তি" 
ও সেই ভক্ত 'তামস-ভক্ত-নামে কথিত। 
“বিষয়ানভিসন্ধায় যশ এশ্বধ্যমেব বা। 
অঙ্চাদাবর্চয়েদ্‌ যো মাং পৃথগ ভাবঃ স রাজসঃ ॥” 
(ভা ৩।২৯।৯ ) 
আমা হইতে অন্থন্র বিবয়াদিতে স্পৃহা ও অভিনিবেশ যাহার, 
পরন্ত আমাতে স্পৃহা নহে,_-এইরূপ পৃথথগ্‌ভাব পুরুষ নানাপ্রকার 
বিষয়, প্রতিষ্ঠা ও এখ্য্য সঙ্কল্প করিয়া অর্চাদিতে যে আমার অর্চ্চন 


শ্রীভক্তির-স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ 


৩৭৯ 
করে, তাহা রাজপিকী ভক্তি এবং সেইরূপ ভক্ত রাজস-ভক্ত-নীমে 
কথিত। মণঠ-মন্দির. মহোৎসবাদি করিবার আড়ম্থর প্রদর্শন 
করিয়। ও তাহাতে নিজনামাঞ্ছিত প্রস্তর-কলক-স্থাপনের স্পৃহা-যুক্ত 
হইয়| অর্থাৎ বিষয়, প্রতিষ্ঠা, এশ্রর্য্যের অভিসন্ধি করিয়া যে অগ্চাদি 
প্রকাশ, দণুবৎ-প্রণাম, মহোৎসবাদি-প্রদানরূপ ভক্তির আকার 
প্রদর্শিত হয়, তাহা রাজসিকী ভক্তি। এইরূপ ভক্ত ‘রাজস-ভক্ত 
বলিয়া কথিত। কন্মার্পণরূপ অতি প্রাথমিক ভাগবতধন্মে বা 
ভক্ত্যাভাসেও বাহার প্রবেশলাভ হইয়াছে, সেইরূপ কম্মফলার্পণ. 
কারী ব্যক্তিও প্রস্তরকলকে নিজনাম অঙ্কিত বা সংবাদ-পত্রের 
স্তন্তে নিজনাম প্রচারিত দেখিবার জন্য আগ্রহ-বিশিষ্ট হ'ন না। 
ধাহাদের শ্রীধাম-প্রচারিণীসভায় * শ্রাগৌরাশীব্বাদ -লাভ বাঁ 'ধিন্ত- 
বাদ’ লাভের ছলে নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য চিন্ত উদ্গ্রীব 
থাকে, জ্জন্য ধাহারা উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করেন, প্রশংসা কম 
হইলে যাহার! নিরুংসাহ ও প্রশংসা বেশী হইলে উৎসাহযুক্ত হান, 
তাহাদের কন্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধন্ম্ম পর্য্যন্তও আরম্ভ হয় 
নাই; শুদ্ধভক্তি ত দূরের কথ৷। তাহারা রাজসিকী ভক্তিরূপা 
সকাম! ভক্তির আকারের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছেন। পৃথিবীব্যাপী 
প্রচার বা হরিকথা-কীর্তুনরূপ ভক্তি-বাজনের অভিনয় করিয়া 
যাহাদের নিজ প্রতিষ্ঠা এশবর্য্য বা বিষয্-সংগ্রহের অশিসদ্ধি আছে, 
তাহাদের এরূপ ভক্তির আকার বা অভিনয় কেবল রাজসিকী 
ভক্তির তাণ্ডন বলিয়াই শ্রীনগ্ভাগবতে ভগবান আীকাঁপলদেব ও 
প্রীতক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর 


টি গোৌড়ীয়-প্রবন্ধমালা 


কৈবল্য-কাম! যে ভক্তি, তাহা সাত্বিকী ভক্তি । 
তাহার লক্ষণ এই, = 
“কন্মানিহারমুদ্দিগ্ত পরন্মিন্‌ বা তদপনম্। 
যজেদ্‌ যষ্টবামিতি বা পৃথগভাবঃ স সান্বিকঃ॥” 
( ভা ৩২৯১০ ) 
মোক্ষকে উদ্দেশ করিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কম্মার্গণ করেন 
অথবা নিত্য বিধির দ্বারা প্রাপ্তিহেতু সকলেরই ভগবৎ ৎপুজন অবধ্য 
কর্তব্য_-এই বুদ্ধি-অন্ুদারে পরমেশ্বরের পূজা করেন, কিন্তু ভক্তি- 
তত্বের জ্ঞানহেত করেন না, সুতরাং তিনি তামস ও রাজন ভক্ত 
যেরূপ ভিন্নদৃক্‌ ও পৃথগ ভাব, ইনিও সাত্বিক-বৃত্তির দ্বার! পৃথগ ভাৰ 
অর্থাৎ বিমুক্তিরূপা ভক্তি হইতে মুক্তিকে পৃথক্‌ করিয়া পুরুষার্থ 
ভাবনা করেন। সেইরূপ বাক্তি ‘সাত্বিক-ভক্ত' নামে কথিত। 
ইহার পরে ভক্তিমাত্রকাম্য নিগুণা, কেবলা, স্বরূপ সিদ্ধা, 
অকিঞ্চনা ভক্তির কথা শ্রীকপিলদেব এইরূপ বলিয়াছেন, 
“মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সব্বগুহাশয়ে। 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তলোহমুধো ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুরন্ত হ্যদাহৃতম্‌। 
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিং পুরুষোত্তমে । 
সালোক্য-সাৰ্ি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপু/ত । 
দীয়মানং ন গৃহৃন্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ॥ 
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ । 
যেনাতিবজ্য ব্রিগুণং মন্তাবায়োপপত্যতে ॥৮ 
(ভা ৩।২৯।১১-১৪ ) 
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শ্রীভক্তির-ব্বরূপ ও তটস্থৃ-লক্ষণ ৩৮১ 


নদ্গরণশ্রতিনাতেণ' (আমার পণ শ্রবনমারেই তথায় অগ্গ কোন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে নহে ৮ 'সর্ব্বপ্ুহাশ্রয়' (যিনি প্রাকৃত 
গুণময় ইন্দ্রিরধিশিষ্ট সর্ববভূতের গুহা অর্থাং অগোচর স্থানে গুহা ও 
নিশ্চলরূপে অবস্থান করেন ) আমার প্রতি যে বিষয়ান্তরের দ্বারা 
অবিচ্ছিন্ন হৃদয়গতি, তাহা এবং শ্রীপুরুষোত্তনে ফলানুসন্ধানশৃন্য।, 
স্বরূপসিন্ধা বলিয়া সাক্ষাদ্রপা যে ভক্তি, তাহাই নিগুণ ভর্তি 
যোগের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে! “আমার গ৭শ্রবণমাত্রেই” 
এই বাক্যস্থিত 'নাত্র-পদ ও 'অবিচ্ছিন্না' এই পদের দ্বারা “মনো- 
গতিরহৈতুকখত্' সিদ্ধ হয় । আমার জনগণ আমাদ্বার! প্রদত্ত হইলেও 
আমার সেবা ব্যতীত সালোকা, সাটি, সারপা, সামীপ্য ও একত্র 
অর্থাৎ সাবুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না; পরন্ত যদি পূর্ব্বোক্ত মুক্তিচতু- 
য় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার সেবার জন্তই গ্রহণ করেন, 
সালোক্ণাদি উপভোগের জন্য নহে। “ভগবং-সাযুজা? ও 'ত্রহ্ম- 
সাধুজ্য এই উভয়বিধ একত্‌ই শ্রীভগবানে লয়-ম্বরূপ বলিয়া 
তাহাতে ভগবং-সেবারূপ প্রয়োজন-সিদ্ধি না হওয়ায় অগ্রান্থ হইয়া 
থাকে। যাহার দ্বারা পুরুষ ব্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আমার 
সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশবুক্ত বা সাক্ষাৎকাররূপ বিজ্ঞান-লাভে 
সমর্থ হয় তাহাই ‘আত্যন্তিক ভক্তিযোগ' নামে কথিত। 
শ্রীচৈতন্তচারিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় সাধন-ভক্তির এই- 
রূপ স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ নিণীতি হইয়াছে, 
*শ্রবণাদি-ক্রিয়া_-তা'র "স্বরূপ -লক্ষণ। 
'তটস্থা-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥” ( চৈ চ ম ২২১০৩) 
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শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দনাদি নববা ভক্তির অনুষ্ঠানময় আকীর._. 
সাধন-ভক্তির শ্বরূপ-লক্ষণ; প্রেম (নিরন্তর শ্রীভগবৎ নুখানু- 
সন্ধান )- অসাধারণ বা তটস্থ-লক্ষণ। প্রেমহীন ক্রিয়া ভক্তিযোগ 
নহে। প্রীতি, আসক্তি, আবেশ বা প্রেম সাধন-ভক্তির তটস্থ 
অর্থাৎ অসাধারণ লক্ষ] । সেই সাধন-ভক্তি বৈবী ও রাগান্ুগ! 
ভেদে দ্বিবিধ। রাগাসত্মিকা ভক্তির অন্থগাই “রাগান্ুগা ভক্তি। 
সেই রাগাঁত্মিকা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষন এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে, চৈঃ চঃ ম ২২।১৪৭) 

“ইষ্ট গাঁ়-তৃষ্চা রাগের স্বর প-লক্ষণ ৷ 

ইঞ্টে আবিষ্টতা_-তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥” 
অভীষ্ট-বন্তুতে গাঢ়তৃঞ্ছারপ আকৃতি-প্রকৃতি থাকিলেও 
অভীষ্ট বস্তুতে আবেশ অর্থাৎ স্বখান্থসন্ধানমরী প্রুবানুম্মৃতিটি সর্ব্ব- 
ক্ষেত্রে আবশ্যক । অতএব সর্ব্বত্রই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি স্বরূপ ও তটন্থ 
উভয় লক্ষণে অন্বিত হ'ন। ভক্তির অসাধারণ বা নিজন্ব গুণ ব্যতীত 
ভক্তির সত্তা থাঁকিতে পারে না। শরীমন্মহা প্রভুর সেবক শ্ত্রীগোবিন্দ 
যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উন্লজ্ঘন করিয়া গ্রীমন্হাপ্রতুর শ্রীপাদ-সন্বা- 
হনের জন্য গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাহে শ্্রীভগবল্পজ্বণরূপ 
অভক্তির আকার থাকিলেও উহাতে কৃষ্ণসুখানুসন্ধানরূপ্‌ আবেশ 
থাকায় তাহাই প্রকৃত অন্ুরাগের লক্ষণ। আর গ্্রীবিগ্রহের 
সেবোপকরণ অপহরণ করিবার জন্য যে মন্দিরে প্রবেশ বা ভগবদ্‌ 
বন্দনাদি তাহাতে বাহিরে ভক্তির আকারে থাকিলেও ভগবং- 

সখাহসন্ধান না থাকায় তাহা অপরাধ । এইজন্য = 


শ্রীতক্তির-্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ টি 


“গোবিন্দ কহে,- আমার সেবা সে নিয়ম । 
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥॥ 
সেবা লাগি' কোটি ‘অপরাধ’ নাহি গণি। 
স্বনিমিত্ত ‘অপরাধাভানে' ভয় মানি৷.” 
(চৈঃ চঃ অঃ ১০৯ -৯৬) 
যদি নুখানুসন্ধানরূপ নিয়ম অর্থাৎ অভিনিবেশ থাকে, তবে 
অপরাধ বা নরকের কোন ভয় থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ সুখানুসন্ধানের 
জন্য কোঁটি অপরাধ বা নরককে বরণ করা যায়, কিন্তু নিজ-সুখানু- 
সন্ধানার্থ অপরাধের আভাদকেও ভক্ত ভয় করেন । শ্রাগোবিন্দ 
ভ্রীাগৌরহরির সুখানুসন্ধানার্থ তাহাকে উল্লজ্বন করিয়াছিলেন, 
কিন্ত নিজ-সুখানুসন্ধানার্থ অর্থাৎ ভোজনের সময় অতিক্রম হইয়া 
যাইতেছে বা পিন্ত পড়িয়া যাইতেছে, এইরূপ নিজন্ুখের চিন্ত! 
করিয়া শ্রীগৌরহরিকে উল্লজ্ঘখন করেন নাই--“'স্বনিমিত্ত অপরাধা- 
ভাসে ভয় মানি ৷” 
এক সময় গ্রীরামানুজাচাধ্য শ্রীশৈলপূর্ণের গৃহে অবস্থান 
করিতেছিলেন । শৈলপূর্ণের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীরামান্জের 
বাল্যবন্ধু ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রত্যহ শ্রীশৈলপূর্ণের শয্যাদি 
রচনা করিয়া সেবা করিতেন । একদিন শ্রীরামান্ুজ দেখিতে 
পাইলেন যে. গোবিন্দ স্বীয় গুরুদেবের জন্য শয্যা রচনা করিয়া 
তদুপরি শয়ন করিলেন। ইহা অবিলম্বে শ্রীরামানুজ শ্রীশৈল- 
গুর্ণের নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি অবিলম্বে প্রীগোবিন্বকে সম্মুখে 
আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, _ “তুমি আমার শয্যায় শয়ন 
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করিয়াছ ? জান, গুরুর শয্যার শয়ন করিলে কি হয় ?" গ্রীগোবিন্দ 
অতি বিনীতভাবে বলিলেন,_-“গুরুতল্লশায়ীর অনন্ত-নরক বাস 
হয়.” প্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন, “ইহা জানিয়াও তুমি এইরূপ 
আচরণ করিলে কেন ?” “প্রভো ! আমার নরকবাসের দ্বারাও যদি 
আপনার কিঞ্চিৎ স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা আমি 
আর অধিক কিছু বাঞ্ছা করি না। শষা ন্ুখস্পর্শ হইল কিনা, 
ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি অন্তে নরক-গম্ন স্বীকার 
করিয়াও প্রতিদিন আপনার শয্যা রচনা করিবার পর তদুপরি 
একবার শয়ন করিয়া থাকি ।”-_ শিত্যের এইরূপ গুরুস্খান্ুসন্ধান- 
বত্তি-দর্শনে শৈলপূর্ণ আনন্দিত হইলেন । শ্রীরামান্ুজাচার্ধ্য অজ্ঞান- 
তাবশতঃ শ্রীগোবিন্দের উপর অন্যা়ভাব পোষণ করায় 
লজ্জিত হইয়া! শ্রীগোবিন্দের নিকট ক্রম! প্রার্থনা করিলেন । 

প্রীতির লক্ষণই (১) প্রিয়জনের সুখানুসন্ধান, (২) যে- 
ভাবে প্রিয়জন সুখী হন, সেইভাবে প্রিয়জনকে পাইবার ইচ্ছা-_ 
নিজের ইচ্ছামত পাইবার ইচ্ছা নহে, নিজের কোটি কোটি সখ 
বিসজ্ঞন দিয়াও, নরক-বাস বরণ করিয়াও ইঞ্টদেবের সুখানুসন্ধানই 
প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ ; আর (৩) প্রিয়জন সুখী হইয়াছেন, ইহা 
দেখিয়া ও জানিয়! যে সুখান্ুভব অর্থাৎ পৃথগভাবে নিজের সখের 
তহবিল না রাখা, ইঞ্টের সুখেই নিজের সুখের পর্য্যবসান,_ ইহাই 
প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ ৷ 

স্তি ও প্রীতির মধ্যে সুখ ও প্রিয়ত৷--উভয়ই আছে। 
কেবল ডউল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষের নাম সুখ ; আর যদ্দারা বিষয়ের 


“+ 


গ্রাভক্তির হ্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ৩৮৫ 


আন্মকুলা হয় তদনুগতভাবে বিষয়কে পাইবার জন্য যাহাতে ইচ্ছা 
হয়, তাহাতে বিধয়ান্ুভবহেতু উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষ উদ্দিত 
হয়,_তাহাকে ‘প্রিয়ত!' বলে। একমাত্র বিষয়ের আনুকুল্য বা 
সুখ সাধনই প্রিরতার অসাধারণ ধৰ্ম্ম বা স্বরূপ । অতএব যাহাতে 
প্রিয়জনের সুখ হয়, সেইভাবে তাহার সুখের অবিরোধে প্রিয়- 
জনকে পাইবার নিমিত্ত যে ইচ্ছা, অপিক কি, প্রিয়জনকে পাইতে 
যদি প্রিয়জনের সুখের কোন বাধা জন্মে, তবে সেই অবস্থায় প্রিয়- 
জনকে পাইবারও ইচ্ছা হয় না; এই অবস্থায়ও অন্তরে প্রিয়জনের 
ক্ফুণ্ডি দেদীপ্যমান থাকে। প্রিয়জন সুখী আছেন, ভাবিয়। উল্লাস 
হয়; আর প্রিয়জনের অনুকুলে তাহাকে পাইলে, সে প্রাপ্তিতে 
তাঁহার সুখ হইতেছে দেখিয়া উল্লাসের সীমা থাকে না। সুখে 
বিষয়ের আন্ুকুল্য-সন্বন্ধ না থাকায় তাহার বিষয় নাই; আর 
প্রিয়জনের আন্ুকুল্য-সন্বন্ধ বাতীত প্রিয়তার আবির্ভাব হয় না 
বলিয়া তাহার নিত্য বিষয় আছে। 

অতএব কেবল ভক্তির আকার-প্রকার থাকিলে হইল না, 
তাহাতে অভীষ্ট বস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশরূপ যোগ যদি 
সর্বক্ষণ থাকে, তবেই তাহা প্রকৃত ভক্তিযোগ-পদবাচ্য হইবে। 
আমাদের যে হরিভজনের এত অভিনয় করিয়া, এত শ্রবণ, 
কীর্তন, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন শ্রীহরিনাম-গ্রহণাদি আকার 
প্রদর্শন করিয়াও মঙ্গল হইতেছে না, তাহার মূল কারণ অঙ্গু- 
সন্ধান করিলে ইহাই জানা যায়,_আমর! প্রত্যেক ক্রিয়ায় 
কেবল নিজের শুখানুসন্ধানই করিতেছি, নানা আকারে প্রচ্ছম- 


৩৮৬ গোঁড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


ভাবে ব্যক্তিগত ধন্মার্থকাম, না হয় অনর্থনিবৃন্তিরপ মুক্তি বা 


নিজ-নুখান্ুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু ইষ্টদেবের নুখান্ুসন্ধানানু- 
কুল্যাবেশে আবিষ্ট হইতে পারিতেছি না। 


----০ 


সিদ্ধিলাভের কৌশল 


আমাদের নিত্যারাধা শ্রীন্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধবিবকা-গিরি- 
ধরের অহৈতুকী কৃপায় জগতের এই ভীবণতম ছুর্দিনে 
আমাদের ন্যায় দীন, হীন, পতিত, পামর, দুর্গত, ছুবাচাঁর 
ব্যক্তিগণেরও যে তাহাদের সেবাক্রোতে নিয়ত অবস্থান করিবার 
সৌভাগ্যোদয় হইতে পারে - সর্বপ্রকার বাধা-বিপন্ধি-প্রতিবন্ধ- 
কাঁদি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আরও স্ুৃতীব্রভাবে বিছ্বাদ্গতিতে 
অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা৷ অকিঞ্চনা ভক্তি-যাজন সম্ভবপর হইতে 
পারে, ইহ! শ্রীশ্রীগুরুবর্গের “করুণাসাগর* নামই সবর্বতোভাবে 
প্রমাণ করিতেছে । আমাদের এমন কোন যোগ্যতা নাই, 
যন্দারা তাহাদের করুণার লেশমাত্র উপলব্ধি করিয়া রাগ বা 
প্রীতির সহিত সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারি । সর্বক্ষণ যেন 
তাহাদের করুনায় আমরা যে তাহাদের শ্রাপাদপন্নের 'ধুলিকণা',_ 
এই স্বরপান্ুতব উদ্ধ দ্ধ রাখিয়া তাহাদের স্ুখান্থসন্ধান ব্যতীত 


সিদ্ধিলাভের কৌশল ওচৰ 


১৬ 
হু 


হতে না দেয়। আমরা যেন "সর্বক্ষণ 
প্রৃশ্রীগুরুগৌরালের দাঁসাভিমান-অগ্নি চিন্তে প্রজ্জলিত রাখিয়া 


একমুছুর্ত কালও ব্যর্থ হ 


তাহাদের কৃপায় চিঞ্ের নিম্মলতা-নাধন-ক্রমে তাহাদের বিপ্রলস্ত- 
রসপোধণ-সেবার  কোন-না কোনকালে অধিকার-লাভ হয়’ = 
এইজন্য নি্ষপট দৈন্য ও শরণাগতির সহিত অখিল ভূবনমঙ্গল 
শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিয়ত আশ্রিত হইতে পারি; শ্রীশ্রী গুরু- 
গৌরাঙ্গ-গান্ধবিবকী-গিরিধরের . অপ্রাকৃত আ্রীনাম-মাবৃধ্যানুভব, 
ত্রীরপ-মাধূর্যান্নুভব, শ্্রীগুণ-মাধুর্যান্তু ভব, শ্রীপরিকর-মাধূর্ধ্যান্ুভব 
ও নলীলা-মাধুর্ধযান্নুভবের সঙ্গে নিজ নিত্য পরিচয় লাভ করিতে 
পারি, সাধনভক্তিতে অন্যাভিলাবের লবলেশও না আসিতে পারে, 
তজ্জন্য দৈন্ভারাক্রান্ত-চিত্ডে সাধনপথে অগ্রসর হইব। যত- 
ক্ষণ গ্রীইষ্টদেবের মাধুধ্যান্ভবের সঙ্গে নিজ পরিচয়-প্রাপ্ত না 
হওয়া যায় ততক্ষণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না । যদি আমরা 
আমাদের সমগ্র সন্তা_জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই সিদ্ধির 
অনুকুল সাধনপথে অগ্রসর হইবার জগ্ত অকপট-আগ্ডিবিশিষ্ট 
হই, তাহ! হইলেই অপার করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্দদেব 
আমাদিগকে তাহাদের শ্রীপদপ্রান্তে আকৃষ্ট ও সংলগ্ন রাখিবেন। 
ইহা বাতীত আর অন্য কোন গতি বাঁ উপায় নাই। সকলের 
মূল__দাসাতিমান, শরণাগতি ও দৈন্া। সমগ্র যুগের একমাত্র 
সাধন সাধ্য যে ভূবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম, তাহা দৈন্য, সহিফুুতা ও 
দৃঢ়তা থাকিলেই আমাদের উপর অতি সত্বর দয়া প্রকাশ করেন। 
যেইখানে দৈন্ত নাই, তথায় দয়া হয় না; যেইখানে দয়া, সেইখানেই 


৩৮৮ গৌড়ীয় প্রবন্ধম(লা 


দৈন্। যাহার কৃপায় ভাব-ভক্তি পধান্ত উদিত হয়, সেই সম্বদ্ধি- 
পরাকাঠ্ঠা'যুগলিত শ্রীরাধামাধব-স্বরূপের মাবুধ্যান্গভব, যাহাতে 
আমাদের ভাগে; সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য লবমাত্র সময়ও বৃথা বায় 
না করিয়া সুদৈন্য, সারলা ও সুদৃঢ়তার সহিত সুত্র করা আব- 
শ্যক। সাধুসঙ্গ, শ্রীনামবীর্তন, ইমভাগবত-শ্রবণ, শ্রমথুরা-বাস, 
শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীমুন্তির সেবন-_এই পশচটা শুদ্ধ ভক্তা- 
্গের সেবায় যেন কোন-সময়ে বিন্দুমাত্র ক্রটী না হর, এইজন্য 
চিত্ত যেন সর্বক্ষণ সজাগ থাকে ; কারণ,= 
“কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পশীচের অল্প সঙ্গ ।” 

কত বড় আশার কথা; আমরা যেন সেই আশা-ভরসার 
কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমগ্র-সন্তাকে পণ করিয়া দৃঢ়তার 
সহিত প্রীতির বিরোধী বিষয় বা বৃত্তিকে দূরে পরিহার ও অনু- 
কুল বাস্তব শ্ৰীকৃষ্ণানুশীলনকে 'জীবন-সবর্বন্ব' বলিয়া বরণ 
করি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি অনন্য-মমতা আমাদের উদিত 
হউক্‌। চিত্তের মস্থণতা, আর্দ্রতা, কোমলতা) নির্মলতা ও 
সেব্যের প্রতি অনম্যমমতা-ুদ্ধির আবির্ভাব হউকৃ-- ইহাই 
আমাদের আকাঙ্কার বস্তু । সব্বক্ষণ এ বিষয়ে তীক্ষ-দৃষ্টি থাক 
আবশ্যক ; তাহা হইলেই নিঃশ্রের়স-লাভ হইবে । এই নিঃ- 
শ্রেয়সই সম্ব্ধিপরাকাষ্ঠার অন্তঃ ও বহিঃ-সাঞ্ষাৎকার এবং আন্ু- 
বঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক ছুখ-নিবৃত্তি। যদি আমাদের দুর্দশা 
দেখিয়া শ্রীযুগলিত শ্ৰীকৃষ্ণস্বরূপ বা আরাধামাধব-নিলিত-স্বরূপ 
শরীত্রীগৌরনুন্দরের প্রেষ্টজনের কৃপা হয়, তাহা হইলে তৎকৃপায় 


= 


সিদ্ধিলাভের কৌশল ৩৮৯ 


তিনি যেই রসের, সেই রসের সেবা-লাভ হইতে পারে। তাহাই- 
শরীশ্রীরাধাভাব-নিলিত শ্রীগৌরনুন্দরের উদয় তাহাই জীবের 
সাধ্য-পরাকা্ঠ।। ইহা যেন একমুহূর্তের জন্যও ভুল না হয়। 
যেইস্থানে প্রয়োজন-বিবয়ে ভ্রান্তি, সেইস্থানে বিষয়ল্রান্তিও অবশ্য- 
স্তাবী। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যেইস্থানে নিশ্চিত বা সুদৃঢ়, 
সেইস্থানে তাহা লাভ করিবার উপায়ের ভন্য সমগ্র-সন্তায় আবি 
ও বেদনা হইবে । ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় বা পথ নাই ৷ 
“অয়ি নন্দতন্থুজ কিছ্করং পতিতং মাং বিষমে 'ভবান্ুধৌ । 
কপয়। তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধৃলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥” 
এই চিন্তা হইতে যেন এক মূহুর্ত আমরা বিক্ষিপ্ত না হই। 
“ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ 
স কিল কুলিশসারৈর্ষদিধাত্রা ব্যধাধি। 
অয়মপি পরহেতুর্গাঢতর্কেণ দৃষ্টঃ 
প্রকটকদনভারং কো বহতন্যথা ॥” 
(স্ত্রী শ্রীল-দাসগোস্বামি-কৃত প্রার্থনা শ্রর-চতুদ্দিশক ১২) 
যদি আমার দেহ পতিত না হয়, তাহাতে দেহের দোষ 
কি? যেহেতু বিধাতা এই দেহকে বজ্সার-দবারা নিৰ্ম্মাণ করিয়া- 
ছেন। অথবা আমি গাঢ় তর্কের দ্বারা একটি অন্য কারণ নির্ণয় 
করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর অন্য কে এইরূপ দুঃখ বহন 
করিৰে ? 
'সব্বাত্বা যে সেবা-সাক্ষাংকার-সিন্ধৃতে স্নপিত হইতে পারি- 
তেছে না” সেই চিন্তার বহ্নি যেন প্রতিমুহ্র্তে হৃদয়ে জ্বলিতে 


৩৯০ গৌড়ীয় প্রবন্ধমাল! 


থাকে । ‘যিনি আমাদের সব্বন্ষ, তাহার সেবায় সমগ্র-সত্তা ও 
সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োজিত হইতেছে না”--এই চিন্তার অগ্নি 
যেন একমুহূর্তের জন্যও নিবর্বাপিত না হয়। আমরা শ্রীন্রী গুরু- 
গৌরাঙ্গের সেবা-সাক্ষাৎকার ও নিজের পরিচয় যদি জানিতে না 
পারিলাম, তনে বাচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যদি আমি বিষ্ঠার কৃমি- 
কীটও হই, তথাপি যেন শএ্রনন্দতন্ুজের মন্ত্রী ভক্কের গ্রীচরণ- 
কমলের মকরন্দবাহী গন্ধবহ আমার গাত্র স্পর্শ করে। আমাদের 
হৃদয়ে যে স্বতঃসিদ্ধ প্রীতিরপ স্বর্ণ আছে, তাহা যেন দর্ধ-হেমবং 
নিৰ্ম্মল করিয়া 'কনক-গৌরী'র সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি। 


তা 


ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ 


কুলিয়া-নবদ্ধীপে শবিষ্ণু প্রিয়াবল্লভদাস বাঁবাজী নামে এক 
গৃহত্যাগী বৈষ্ণৱ ছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় 
গ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্পভদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্ত নবদ্বীপের 
লোক শ্রীবিধুঃপ্রিয়াবল্লতদাসের প্রতি সর্বদাই কটাক্ষ করিতেন। 
কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের যেন অন্ত কোন কাজ ছিল না, 
প্রত্যহই তাহাকে কুলিয়া হইতে কৃষ্ণনগর কাছারীতে দলিল- 
দস্তাবেজ লইয়া আসিতে দেখা যাইত । তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর শ্রীরামপুরে ছিলেন । একদিন মাল! তিলক ধারী এক ব্যক্তি 


ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচার ও উপদেশ ৩৯১ 


ল্লীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলেন, 
“নবদীপের এক বাবাজী প্রতাহ কৃষ্ণনগর-কাছারীতে, না হয় 
দেওয়ানী আদালতে নবদ্বীপের লোকের বিরুদ্ধে কোন না কোন 
অভিযোগ উপস্থিত করেন, বৈষ্ণব হইয়া মাম্লা-মাকদ্দম। কর! = 
ইহা! কিরূপ ব্যবহার ! বৈষ্ণব আপন-মনে ভজন করিবেন, তৃণাদপি 
সুনীচ, অমানী মানদ হইবেন, আর সেই বাবাজী মহাপ্রভুর 
শিক্ষার বিরুদ্ধে কখনও মানহানির মোকদ্বনা, কখনও বা বৈষ্ণবের 
আচার বাবহারের লইয়া ঘণটাঘশটি, কখনও বা দেবো ত্বর-সম্পন্তি 
প্রভৃতি বিষয় লইয়া মাম্লা-মোকদ্দমা করিয়া থাকেন। আপনি 
পরম বৈষ্ণব ও বিচারক, ইহার বিচার করুন|” 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজীর 
এরূপ আচরণের কথা শুনিয়া যংপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন ও 
বলিলেন, _ “বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী এইরূপ ভাল লোক! 
তিনি ঠিক কাজ ক'র্ছেন। যদি তিনি এরূপ মহাত্মা হ'য়ে থাকেন, 
তা’ হ'লে সকলেরই তার চরণাশ্রয় করা উচিত । তিনি মহাপ্রভুর 
ধন্মের কলঙ্কীরোপ দূর কর্বার চেষ্টা করছেন | তিনি ত’ প্রকৃত 
বৈষ্ণবাচাধ্যের কাজ কর ছেন। লোকে বিষয়-সম্পন্তি, নিজ-ভোগ 
বিলাস রক্ষার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, আর ইনি হরিসেব- 
কের সন্মান ও হরিসেবার বিষয় সংগ্রহের জন্য রাঁজদ্বারের আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন। তিনি মাম্লা-মোকদ্বমার ন্যায় বিগহিত 
ব্যাপারগুলোকেও কৃষ্চসেবা_ বৈষ্ব-সেবার অনুকুল ক'র্তে পেরে- 
ছেন। সব বিষয়কেই কুঞ্চসেবা _কৃষ্ণভক্তের সেবায় নিযুক্ত 


৩৯২ গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা 


ক’র্তে পারে কে? একমাত্র ভজন-পরায়ণ সুচতুর বৈষ্ণব ছাড়া 
আর কারো সেই শক্তি নাই। যে-কিছু বিবয়ই হউক না কেন, 
বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হ'লে তার আঁর কুবিষয়ত্ব থাকে ন!। আগুন 
ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দেয়, ‘বিষ’ মানুষের বহুমূল্য জীবন পর্যন্ত 
নষ্ট ক'রে থাকে, কিন্তু বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ সেই আগুন দিয়েই 
আবার কত ভাল কাজ ক’র ছেন-_বিজ্ঞ চিকিৎসক বিষ দিয়েই 
আবার বিষ নষ্ট ক'রছেন-__মান্ুষের প্রাণ দিস্ছেন। সকল 
জিনিষই কৃষ্ণসেবার - বৈষ্ণব-সেবার অনুকুল ক'রে নিতে হা'বে__ 
এর নামই ভজনচতুরতা যুক্তবৈরাগ্য : সেবা-বিবেক। যা"দের 
ভজন নেই, যুক্তবৈরাগ্যের কথা তাদের মাথায় ঢোকে না_তা'রা 
ফন্তবৈরাগ্যকেই বড় মনে করে-_কুবিষয় হ'তে তাদের ছুটি হয় 
না_-তা'দের কপটতা যায় না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভদাস বাবাজী 
বৈষ্ণৱ আচার্ষ্যোচিত কাঁজ ক'রছেন।৮ 


৩০০০ 
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